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বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 
বিদ্যার বনুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন 
করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রস্থমাল| রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্তু বাংল! ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার 
সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক 


সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা 


অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত | বিশেষ, যাহার! কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্তামুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই 
. ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়! যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ । 

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বতমান যুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্যপালনে 
পরাজ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই ছুর্ধোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন । 
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৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন 
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৪৮. অভিব্যক্তি: শ্রীরখীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৪৯. হিন্দু জ্যোতিবি্য৷: ডক্টর স্বকুমাররঞচন দাশ 

৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীস্থখময় ভট্টাচার্য 

৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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4১৫7৯ 
৮ প্রকাশক আীপুলিনবিহারী নি 
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 
টি এ মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্রনাথ বাগ 


এ  ত্রাঙ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্মওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত। 


জীবাণুমাত্রেই যে আমাদের শক্ত তাহা নহে। অনেক জীবাণু 
আমাদের শত্রু তো নয়ই, বরং তাহাদের অভাব হইলে শুধু মানবজাতি 
কেন প্রাণিজগতেরই অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। জীবাণু আণুবীক্ষণিক 
জীববিশেষ, সেই কারণে তাহার! অদৃশ্য । রোগ-জীবাণু আমাদের 
অদৃগ্ত শক্ত ৷ 
Fn 
অদৃশ্য শত্রুর রাজত্বকাল 


মাত্র প্রায় একশত বৎসর হইল অণুবীক্ষণ-যন্তর সাহায্যে জীবাণু 
আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিন্তু যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া এই অদৃশ্য শক্র 
মানবজাতি তথা জীবমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া আমিতেছে। সুদূর 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানব বা কোনও স্তন্যপায়ী জন্তর আবির্ভাব হয় 
নাই, যখন ( অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর পূর্বে) অতিকায় সরীস্থপ ডাইনো- 
সরাস প্রচুর খান্ত ভোজন ও বায়ু সেবন করিয়া সুখে শ্বচ্ছন্দে বেড়াইত, 
তখনও এই অদৃশ্য শক্ত বক্মাজীবাণু রূপে তাহাদিগের ধ্বংস সাধন 
করিয়াছে । ওঁ সময়েরও বনুপূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বহুকোটি বৎসর এই 
অদৃ শত্রুর ক্ষমতা অপ্রতিহত ভাবে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিদ্যমান । 

পুরাকালে মানব কোন্‌ কোন্‌ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা! 
জ্ঞাত হইবার জন্য বর্তমানে বিশেষ উৎসাহের স্থষ্টি হইয়াছে । পৃথিবীর 
প্রায় প্রত্যেক মিউজিয়মে মিসরদেশীয় মামি (mummy) সুরক্ষিত 
রহিয়াছে । ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিন-চার হাজার বৎসরের 
পুরাতন | রোয়েপ্টগেনরশ্মি (-745) দ্বারা কিংবা শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা ও 
সকল মামির মৃত্যুর কারণ এবং অন্য রোগের বিবরণ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা 
চলিতেছে । 


কং 


Ne আমাদের অদৃশ্য শত্রু 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঁইরো ভ্রমণ উপলক্ষে বর্তমান লেখকের এরূপ একটি 
শব-পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছিল । এই শবটি হার-মোস (727-7)039) 
নামক এক মিসরদেশীয় সংগীতভ্ঞের। খ্ৰীষ্টপূর্ব ১৪৯০ সালে তাহার 
মৃত্যু হয়। প্রায় ৩৪০০ বৎসর এই মামি একটি পর্বতের গুহায় রক্ষিত 
ছিল। শব পরীক্ষা করিয়া স্থির করা গিয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ 
তরুণ ব্রষ্কোনিউমোনিয়া । অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখা গেল যে তাহার শারীরিক 
অনেক রকম তন্তু, যথা মাংসপেশী, নার্ভ, শিরা, কুসছুস, বুক (kidney), 
যরুৎ ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে। কেবলমাত্র জীবকোষস্থ মধ্যবস্ত 


. (nucleus) ও লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । গত কয়েক 


বৎসরে এরূপ অনেক মিসরীয় মামি পরীক্ষা করিয়া যক্ষা, বসন্ত ইত্যাদি 
অনেকপ্রকার জীবাণুজনিত ব্যাপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 

গত একশত বৎসরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মন্ুষ্যজাতির 
নিদর্শন স্ববূপ অনেকগুলি আদি মনুষ্যের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা তাহার 
অংশবিশেষ পাওয়া গিরাছে। তাহাঁদিগের মধ্যে নিয়েগাঁরতাল 
(Neanderthal) মানব, হলটিং (1791770) মানব, জিব্রলটীর 
(Gibraltar) মানব, লা শাপেল (]4% 011)0]16) মানব, রোডেলীয় 
(Rhodesian) মানব, এবং পরিশেষে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধ যবদীপের মানব 
(৭৮০ ॥৭৷) স্প্রদিদ্ধ। ইহাদিগের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া 
দন্তরোগ (caries, dental abscess) ও অন্যান্ত অনেক রোগের নিদর্শন 
মিলিয়াছে। ইহারও পূর্বে অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে মানব জন্মগ্রহণ 
করে নাই, যখন ইহা গুহাবাসী ভন্গুক (০৮০ 1১08), হৃন্তী (mammoth), 
খ্জীদন্ত ব্যাপ্র ( sabre-toothed tiger ), বিরাট সরীস্থপ ( din০- 
34015) ইত্যাদি জন্তুর বাসস্থান ছিল তখনও যে তাহারা রোগাক্রান্ত 
হইত বর্তমানে প্রাপ্ত তাহাদিগের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সে সাক্ষ্য দেয়। 
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আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৩ 


পণ্ডিতেরা বলেন অতিকায় সরীস্থপ ডাইনোসরাস অন্ততঃ দশ কোটি 
বৎসর হইল এই পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইরূপ একটি 
সরীস্থপের প্রস্তরীভূত কল্ালের মেরুদণ্ড যন্মাক্রান্ত হইয়াছিল দেখা 
গিয়াছে। অর্থাৎ বক্মাজীবাণু অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসর এই পৃথিবীতে 
রাজত্ব করিতেছে। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে বিশেষ 
প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে এরূপ জীবাণুরও সন্ধান মিলিয়াছে 
যাহারা তন্মধ্যেই প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। 


জীবাণু আমাদের পরম বন্ধু এবং ভীষণতম শত্রু 


জীবাণু কাহাকে বলে? নাম অনুনারে জীবাণু এক অতি সুক্ষ 
অণুপরিমিত আকুতিবিশিষ্ট জীব.। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত তত্বানুন্ধান 
করিতে হইলে অথুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হয়। জীবাণুদিগের 
কতকগুলি আবার এত ক্ষুদ্র যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং ইহাদিগকে অতি-আণুরীক্ষণিক 
( ultramicroscopic ) জীবাণু বলা হ্য়। সংক্রামক ব্যাধি 
উৎপাদনকারী. জীবাণুগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর! 
যাইতে পারে। (১) ব্যাকটিরিয়া ( bacteria )_ ইহারা! অতি সপ্ন 


* উদ্ভিদ বিশেষ, যথা যক্মা-জীবাণু। (২) প্রোটোজোয়া ( protozoa )= , 


ইহারা আণুবীক্ষণিক এককোববিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ যথা ম্যালেরিয়া- 
জীবাণু , প্রবাহিকা রোগ (d)৪৫॥৮৮ ) উৎপাদনকারী আযামিবা ইত্যাদি । 
(৩) ভাইরাস (70565 )__ইহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অতি-আগুৰীক্ষণিক 
জীবাণু। ইহারা জল-পরিশ্রুতি-স্ত্রের সুগ্ম ছিদ্রমধ্য দিয়া অনায়াসে 
গমনাগমন করিতে পারে। পক্ষান্তরে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়। 


৪ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া ফিলটাঁরের ছিদ্রমধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে 
পারে না। ব্যাকটিরিরা এককোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ-জীবাণু এবং রোগ 
উৎপাদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ব্যাকটিরিয়া এবং প্রোটোজোয়া 
প্রায় সর্বস্থানেই বিগ্ধমান। ছোলার আকৃতি-পরিমাণ একটু মৃত্তিকাতে 
কয়েক লক্ষ জীবাণু থাকে। আমাদের এইসকল শক্ত এরূপ ব্যাপক- 
ভাবে অবস্থিত যে ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অনেকেই বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইবেন যে যখন প্রত্যেক জীবদেহের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরপ্রদেশ 
_ জীবাণুতে পূর্ণ তখন মনুষ্য ও অন্যান্ত জীবজন্তর পক্ষে একদিনও 
বাচিয়া থাকা কিরপে সম্ভবপর? বিশেষতঃ যখন জীবাণুদকলই 
মহামারী বিস্তারের কারণ। 
স্থানীয় ( epidemic ) কিংবা বিশ্বব্যাপী ( pandemic ) মহামারী- 
রূপে রোগসকল বিস্তৃত হইবার ফলে জনসাধারণের মনে জীবাণু-আতঙ্ক 
( bactrophobia ) দেখা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবাণু 
মানবজাতির পরম বন্ধু। বস্তুতঃ মানব কেন, পশু এমনকি উন্নততর 
উদ্ভিদের পক্ষেও জীবাণু ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব । অসংখ্য বিভিন্ন 
জাতীয় জীবাণুর মধ্য হইতে কেবলমাত্র কয়েকটি দ্বারা রোগোতৎপক্তি 
হয়, যদিও জনপদ ধ্বংসের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত । মানবসমাজে 
হত্যাকারী অপরাধীর সংখ্যা সমস্ত জনসাধারণের তুলনায় অতি 
 সামান্ত, অথচ তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানবপমাজের অশেষ অকল্যাণ" 
সাধিত হইতে পারে। এই সকল অপরাধীদিগকে খুঁজিয়৷ বাহির করা 
ও ইহার্দিগকে আবদ্ধ রাখিরা জনসাধারণের নিধিদ্তা রক্ষা করা 
যেমন পুলিদ-বিভাগের কার্ধের অন্তর্গত, সেইরূপ রোগোৎপাদনকারী 
জীবাগুষকল হইতে জনসাধারণকে. রক্ষার বন্দোবস্ত করা 


জন- 
্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব । 


যা 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৫ 


কি প্রকারে জীবাণু আমাদের প্রধান বন্ধুর কাজ করে তাহা 
আলোচনা করা যাইতেছে । মনুষ্য এবং অন্ান্ত প্রাণীর 
জীবনধারণের - জন্ত চাউল আটা আলু এবং অপরাপর ফলমূল শাক-সবজি 
একান্ত প্রয়োজন । এইসকল উৎপাদনের কার্য ভূমিস্থ জীবাণু হইতে 
উৎপন্ন হয়। কি ভাবে ভূমিস্থ জীবাণু বৃক্ষাদির উৎপাদন এবং বুদ্ধি 
ঘটায়, তাহার আলোচনা করিবার পুর্বে পচন-প্রণালী ও জমির উর্বরাশক্তি 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 

প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য লতাপাতা, শাক-সবজি প্রভৃতি উদ্ভিদ ও মুত 
পশুপঞ্গীর দেহ ধরণীর বক্ষে নিপতিত হইতেছে । প্রতিদিন 
মিউনিপিপাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ী ভতি করিয়া যে আবর্জনা 
স্থানান্তরিত হয় তাহা সমগ্র উদ্ভিদ ও জান্তব আবর্জনাসমষ্টর অতি 
সামান্য অংশ মাত্র। এতন্ব্যতীত লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও বহু 
আবর্জনারাশি পড়িয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে এই বিপুল আবর্জনা 
কিরূপে অপসারিত হইতেছে ? 

যদি ধ্বংসের কোন পন্থা না থাকিত তাহা হইলে প্রকৃতির এই অপসরণ- 
কার্ধপ্রণালী অচল হইত। জীবাণু কর্তৃক এইসকল অপসরণ-কার্য এই 
আবর্জনা রাশিকে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করে। অন্যথা যুগধুগান্ত- 
ব্যাপী সঞ্চিত আবর্জনায় ধরণীর বক্ষ মুত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদির 
স্তুপে পূর্ণ হইত। তুষারমণ্ডিত প্রদেশে অত্যধিক শীতের জন্ত জীবাণু 
সকল নির্জীব কিংবা নিক্রিয় থাকে, সেইজন্য দেই প্রদেশে উদ্ভিদ কিংবা 
প্রাণীদিগের পচন হয় না। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের পচন ব্যতীত যাহাতে 
উন্নততর বৃক্ষাদি ও জীবদেহ বর্ধিত হইতে পারে তজ্জন্তও জীবাণুই 
আব্জনামধ্যস্থিত জৈবিক পদার্থকে (organic matter ) ভূমির 
সারে পরিণত করে। 


৬ আমাদের অদৃশ্য শত্ৰু 


কি প্রকারে জীবাণু জমিকে উবরা করে এক্ষণে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! যাইতেছে। যখন শন্ত উৎপন্ন হয় এবং শাক- 
সবজি জন্মিতে থাকে তখন তাহারা জমি হইতে তাহাদের বুদ্ধির 
উপাদান সংগ্রহ করে, সেইজন্য জমিতে খনিজ এবং অন্তান্ত জৈবিক 
পদার্থের ক্রমশঃ অভাব ঘটিতে থাকে। যদি এই অভাব পূরণ না হয়, 
তবে জমি শীঘ্রই অনুর হ্য়। . কৃষক জমিতে সার দিয়া উহার উর্বরা- 
শক্তি রক্ষা করে। সারের জৈবিক পদার্থকে জীবাণু বিশ্লিষ্ট করিয়া 
ফেলে। সারমধ্যস্থ আমিষ (79:০$০0 )-জাতীয় পদার্থ আমোনিয়] 
(ammonia) ও সেলুলোজ (০৫1181096) এ রূপান্তরিত হয়। শ্বেতসার 
(carbohydrate ) হইতে কার্বনিক এপিড. উৎপন্ন হয়। আ্যামোনিয়] 
ও কার্বনিক ত্যাপিডের ক্রিয়ার ফলে ইউরিয়া (8:60) উৎপন্ন হয়) 
পরে অক্সিজেন সহযোগে ইউরিয়া বৃক্ষাদির অত্যাবশ্তকীয় উপাদান 
নাইট্রেটে (75৮০) রূপান্তরিত হয়। জীবাণুর এই কার্য-সম্পাদনের 
জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। চাষের দ্বারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বায়ু 
প্রবেশ করিয়া জমিতে অক্সিজেন পরিবেশন করে। নাইট্রোজেনের 
ন্যায় ফদ্ফরাদ্‌, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতিও জীবাণুর সহযোগিতায় যথাযথ 
ভাবে রূপান্তরিত হয়। মটর, শিম, মন্থর প্রভৃতি চারাগাছের শিকড়ে 
যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে তাহা জীবাণুতে পূর্ণ । এইসকল 
জীবাণু বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করে এবং উহা! প্রোটিন 
আকারে মটর, শিম, মসুর প্রভৃতির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে । 

ইহাতেই দেখা যায় যে উদ্ভিদজাত বিশেষতঃ খাগজাতীয় উদ্ভিদের 
অস্তিত্ব গু বৃদ্ধির জন্য জীবাণু প্রধানতঃ দায়ী । উদ্ভিদ না জন্মিলে উদ্ভিদ- 
ভোজী জীবের জীবনধারণ অসম্ভব হইত এবং এইসকল জন্তর অভাবে 
মাংসাশী জন্তু এবং পক্ষান্তরে সর্বতুক্‌ মানবের অস্তিত্বও থাকিত না। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৭ 


জীবাণু যে শুধু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবপ্তক উদ্ভিদ 
ইত্যাদির জন্মে সাহায্য করে তাহা নহে। আমাদের অন্য প্রকার 
সুথ-স্বাচ্ছন্দেরও কারণ। অনেক শ্রমশিল্পে জীবাণুর প্রয়োজন হয়৷ 
ইউরোপবাসীদের প্রধান খাছ পাউরুটি জীবাণু না থাকিলে তৈয়ারি 
করা অসম্ভব হইত। সমগ্র পৃথিবীতে মগ্ধ একাট পানীয় । ইহাও জীবাণু 
দ্বারা পচন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। ঘোল, জমাট দুধ, দধি প্রভৃতি এমন 
কি মাখনের গন্ধও জীবাণুর কার্যফলে উৎপন্ন হয়। পনির, বিভিন্ন 
জাতীয় খাদ্যদ্রব্য, তামাক, প্রভৃতি সকলই জীবাণুর কার্যফল । 

আবার জীবাণু আমাদের খাগ্তদ্রব্য পচনপ্রণালী দ্বারা অখান্বোও 
পরিণত করে। জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদিগকে খা্ছাদ্রব্যাদি পচন 
হইতে রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। ইহার ফলে দুগ্ধ সম্বন্ধীয় 
জীবাগুতত্ব, খাগ্বপচননিবারক জীবাণুতত্ব, খাদ্যদ্রব্য-সংরক্ষণপ্রণালী 
ইত্যাদি শান্ত্র সকলের উদ্ভব হইয়াছে। এতদ্যতীত আবদ্ধ আধারে 
(টিনের কৌটায় ) খাদ্বদ্রব্য বহুকাল সংরক্ষণ প্রণালী ও তদুদ্দেশে 
বহু শিল্প-ব্যবসায় ‘প্রসার লাভ করিয়াছে। যেমন মানবদেহের 
রোগজনিত বিরুতি ও আবর্জনা অপসারণের প্রণালী সন্ধে আমাদের 
জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সেইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জীবাণুতত্ব ও 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিগ্াও প্রসার লাভ করিতেছে । 

অন্যপক্ষে অল্প কয়েক প্রকার জীবাণু মানবদেহে এবং অপেক্ষাকৃত 
অল্প পশুদেহে রোগ উৎপাদন করে। পশুদেহে রোগ কম হয়, কারণ : 
জীবাণুর সংক্রমণ নিকৃষ্ট প্রাণীরা স্বভাবতঃ প্রতিরোধ করিতে অধিক 
সক্ষম। শক্র হিসাবে জীবাণুকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে_(১) ব্যক্তিগত (২) সমাজ ও জাতিগত (৩) বর্ণ এবং বংশগত 
(৪) সভ্যতার শত্রু । 


৮ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


মানবদেহের যত প্রকার ব্যাধি আছে তাঁহার শতকরা ৮০ ভাগের 
কারণ পরিজ্ঞাত। প্রায় ৫ ভাগ জীবাণু কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ 
অচেতন পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণুজনিত রোগ এত 
ব্যাপক যে প্রত্যেক মানবই এই সকল সংক্রামক রোগের কোন না 
কোনটা ছারা আক্রান্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়শ্রেণীর জীবাণুর উপদ্রব প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ 
থাকে না। অনেক সময় নিকটবর্তী স্থানে, সমগ্র গ্রামে, দেশে, এমনকি 
সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যখন কোন সংক্রামক 
রোগ একটি জনপদে অনবরত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন ইহাকে 
মহামারী বলে। সাময়িক ভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইহা! ঘটিলে তাহাকে 
সাধারণ মহামারী (০১109710) বলে। কিন্তু যখন একই সময়ে সমস্ত 
পৃথিবীতে এ রোগ বিস্তৃত হয় তখন তাহাকে বিশ্বধ্বংসী (pandemic) . 
বলে। বাংলা দেশে ম্যালেরির়ার আক্রমণ প্রায় সকল সময়েই দেখা 
যায়। কলেরার আক্রমণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘটে; পক্ষান্তরে, গত 
মহাযুদ্ধের পরে ইনক্র,য়েঞ্া সমস্ত পৃথিবীর উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 
ম্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীতে মহামারীর প্রকোপ বিদ্যমান আছে। 
প্রাচীন হিন্দুজাতি, ব্যাবিলিয়ন জাতি, মিশরীয় জাতি, হিক্র জাতি, সকলেই 
মহামারীর সহিত পরিচিত ছিল এবং “অদৃ্য দানবের কার্য”) “ভূতের 
হাত”, “ঈশ্বরের ক্রোধ” ইত্যাদি নামে সংক্রামক রোগকে স্থচিত করিত । 

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বপ্রথম জীবাণুতত্বের উদ্ভব হয়, কিন্ত 
তাহারও তিনশত বৎসর পূর্বে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাকাষ্টোরে! (078085070) 
তাহার “De Contagione et Contagiosis morbis et cura- 
976৮ নামক পুস্তকে শ্পর্শক্রীমক ও সংক্রামক তথ্য সধ্ন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই তথ্য বহু সহজ্র বৎসর পূর্বে হিন্দুদিগের জানা ছিল। 


গণ 
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সুশ্বত (্নি-৫২৬) সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে অতিষ্পষ্ট বর্ণনা 
করিরাছেন। হিন্দুশান্রকারগণ বে কেবলমাত্র বিস্ৃচিকা মহামারীর 
প্ররুতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, অদৃশ্ত।অতি-সুগ্ম একপ্রকার পদার্থ 
পদ্ধিল ও পচনপ্রাপ্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া বিস্থচিকা মহামারী 
সুষ্টি করে সে সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে 
বিশ্চিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত আধুনিক 
জীবাণুশান্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে । বিস্থচিকা এবং. যক্মাজীবাণু দ্বারা 
সমাজ এবং জাতির যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়, তাহা সকলেই বিশেষভাবে 
জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে বিখ্যাত পানামা খালের ইতিহাস হইতে আমরা 
ম্যালেরিয়া ও পীতজরের জীবাণুর ধ্বংসলীলা বর্ণনা করিতেছি। 


পানামা খালের ইতিহাস 
পানামা! যৌজকের মধ্য দিয়া একটি খাল খননের পরিকল্পনা 
ত্য লেসেপ্‌স_()০ 155695) উত্থাপন করেন। ইহাতে দক্ষিণ আমেরিকা! 
বেষ্টনকারী আট্লাটিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ জলপথ 
৪৫০০ মাইল কম হইয়াছে । একটি ফরাসী কোম্পানি পানামা খাল 
তৈয়ারি করিবার জন্য অজস্র অর্থ ছা লেসেপৃস-এর হস্তে অর্পণ 


করিয়াছিলেন । এই খাল তৈয়ারি করিতে গিয়া বিশ হাজার - 


লোক পীতজরে ও ম্যালেরিয়ায় মারা যায় এবং সহস্র সহস্র লোক 
অকর্মণ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে । অক্বৃতকার্য হইয়া অংশীদারেরা 
সর্বস্বান্ত হয় এবং দ্য লেসেপৃস্‌ অসম্মানিত হইয়া বন্দী অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে 
প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময়ে পীতজর ও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ- 
প্রণালী অজ্ঞাত ছিল । মশকই যে এক দেহ হইতে অন্ দেহে ম্যালেরিয়া 
সংক্রামিত করে তাহা এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল? এবং পরে ইহাঁও 


১০ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 

দেখা গিয়াছে বে ম্যালেরিয়ার মত পীতজর কেবলমাত্র মশক-দংশনেই 

সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হয়। 

একটি নূতন কোম্পানি আমেরিকার অর্থে পানামা খালনির্াণের 

অসম্পূর্ণ কার্যে ব্রতী হইল। ম্যালেরিয়া ও পীতজরের সংক্রমণ 

সম্বন্ধে জ্ঞানই তাহাদের প্রথম পাথেয় রূপে ব্যবহৃত হইল । প্রথম তাহারা! 

খালখনন কার্যে উদ্ভোগী না হইয়া মশক প্রতিষেধক প্রণালী প্রবর্তন 

করিল। ১৮ মাসের মধ্যে মশক-নিবারণী প্রতিষ্ঠান জয়যুক্ত হইল। 

যে ম্যালেরিয়া ও পীতজরের আক্রমণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ও প্রদেশের 

জনপদ উচ্ছিন্ন হইত তাহা চিরতরে রুদ্ধ হইল । আজ এই পানামা খাল 

বর্তমান যুগের একটি বিরাট শিল্পকীতি। 


হনফ্ৰয়েঞ্জ। 

ইনফ্রয়েপ্জা রোগের সহিত প্রত্যেকেই পরিচিত। অধুনী ইহা প্রায় 
বর্ষে বর্ষে প্রতি শীতকালে বিভিন্ন তীব্রতায় আবিভূর্তি হয়। সাধারণতঃ 
উপলব্ধি হয় না যে. বিস্চিকা, আন্তরিকজর (টাইফয়েড ), 
গ্রন্থিকজর ( প্লেগ ) এবং অন্যান্য ভীষণ মহামারী অপেক্ষা অধিক লোক 
ইনক্রুয়েঞ্জায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃই 
ক্ষীণ, এজন্য ইনফন,য়েঞ্জা সাধারণতঃ কয়েক বৎসর পর্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া 
পুনরায় প্রবল প্রকোপে আবিভূ্ত হইলে জনসাধারণ, এমন কি 
চিকিৎসকগণও, ইহাকে “নূতন ব্যাধি”, বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 

১৯১৮ খ্ৰষ্টাব্দে যে ভীষণ পৃথিবীব্যাপী মহামারী আবিভূ্তি হইয়াছিল 
তাহার স্থৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তিন-চার বৎসরের মধ্যে সমস্ত 
পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক, অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সকল যুদ্ধক্ষেত্রে 
সর্বদমেত যত লোক নিহত হয় প্রায় তাহার তিনগুণ লোক এই ভীষণ 


আমাদের অদৃশ্য শক্ত ১১ 


মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র ভারতবর্ষেই পাঁচ লক্ষের 
অধিক লোকের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই তিনবৎনরে ভারতে প্রতি ৭০ জনে 
একজন এবং পৃথিবীতে প্রতি একশত জনে একজন করিয়া ইনক্লুরেঞজায় 
মারা যায়। 

যদিও গ্রীক-চিকিৎসক হিপক্রাটিম্‌-এর (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০) সময় হইতে 
ইনক্য়েঞজা জ্ঞাত ছিল তথাপি একজন ইটালীবাসী ইহাকে “ex influ 
entia Coalesti” অর্থাৎ “গ্রহের প্রভাব” নামে অভিহিত করেন এবং 
উত্তরকালে ইহাই “influenza di :600০% অর্থাৎ “ঠাওার প্রভাব” 
নামে সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতেই ইনয়,য়েঞ্জা 
নাম চলিয়া আপিতেছে। প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অন্তর শতাব্দীর পর 
শতান্দী ধরিয়া ইনফ্ল,য়েজা মহামারীর অল্লাধিক প্রাদুর্ভাব দেখা বায়। 

ইনক্রুয়েঞার জীবাণু মানবদেহে অন্তান্ত রোগ উৎপাদক জীবাণু 
অপেক্ষাও অতি স্ুগ্ম। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ বন্্রসাহায্যেও 
ইহার আকৃতি দেখা যায় না। সেইজন্য ইহাকে অতি-আগুবীক্ষণিক জীবাণু 
(৮i৮খ৪ ) বলা হয়। সাধারণ সর্দি (ইহা একটি দুর্বোধ্য ও সুদূরপ্রসারী 
রোগ), বসন্ত, পানিবসন্ত, হাম, গণক্ষীতি রোগ (mumps ), 
তরুণ ও শৈশবীয় পক্ষাঘাত (cute anterior poliomyelitis), 
জলাতঙ্ক (৮৪০5), পীতজর ইত্যাদি রোগসমুহের উৎপাদক 
জীবাণুগুলিও সমশ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ৮1৮83 জাতীয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের 
ইনক্লুয়েঞজী মহামারীতে রোগীর শ্বাসনালী ও শ্লে্সায় ফাইফার 
(2:10) বহুল পরিমাণে জীবাণু লক্ষ্য করেন। স্থুতরাং এই জীবাণুই 
ইনফ্ুয়েঞ্জা রোগ উৎপাদনের হেতু স্থিরীকৃত হয়। এবং পরবর্তী 
মহামারীতে যখন এই সকল জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল না 
তখন সেই সকল রোগ ইনক্রুয়েপ্রা নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯১৮ 


১২ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী ইনযফ্লয়েপ্ডা মহামারীতে ফাইফার জীবাণুর : চিহ্ন 
আদৌ ছিল না। আধুনিক যুগে ইহাই স্থির হইয়াছে যে এই 
'রোগ ফাইফার জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না, অতি-আণুৰীক্ষণিক 
জীবাণু (৮i৮খ5) দ্বারা উৎপন্ন, হয়। ইনফ্রয়েঞ্জা রোগে নিউমোনিয়া- 
জনিত উপসর্গই প্রধানতঃ এই রোগের মৃত্যুহার বর্ধিত করে। 
নিউমোকক্কাস বা স্টেপ্টোককাস কোন কোন ক্ষেত্রে ফাইফার জীবাণু 
ব অনান্য জীবাণু এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে রোগীর ফুসফুদ 
আক্রমণ করে। সাধারণতঃ ইনফ্ুয়েঞ্জা-জীবাণু দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত 
হয় না। কিন্তু উহারা রোগীর জীবনীশক্তিকে এত হ্রাস করে যে 
অন্থান্ত জীবাণুর পক্ষে আক্রমণের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে, ফলে রোগীর 
মৃত্যু হয়। 

জীবাণুর ধবংসলীলায় বহু জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়। গিয়াছে । 
বীশুধ্বষ্ট ও মহম্মদ দুইজন ধর্মযাজকের জন্মভূমি পবিত্র জেরুজালেম ও 
তগ্নিকটবর্তী প্রদেশ সকলের ইতিহাঁন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 
স্বয়ং যীশুধৃষ্টের সময় হইতে জেরুজালেমে যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতি 
স্ব স্ব রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। গত যুদ্ধে ইংরেজ টুন্সজর্ডনিয়| 
এবং ফরাসী সিরিয়া অধিকার করে। বর্তমান যুদ্ধেও এই স্থানের 
গুরুত্ব বিশ্বের নিকট অনাদূত নহে। বাইবেলে আছে যে আসেরিয়ার 
(458571%) রাজা সেনাচেরিব (Sennacheribe) জুডারাজ্যে প্রবেশ 
করিয়া নগরী অবরোধ করিলে জুডার রাজ! হেজেকিয়া (Hezakiah) 
“এবং ধর্মগুরু ঈযাইয়া (15%181) ঈশ্বরের নিকট সকরুণ প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলেন। ঈশ্বর একজন দেবদূত প্রেরণ করেন, ফলে রাজা 
সেনাচেরিবের শৌর্যশালী দৈত্য সামন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এবং হেজেকিয়া 
ও জেরুজালেমের অধিবাদিগণ রক্ষা পায়। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ১৩, 


বৈগ্ঞানিকদিগের ধারণা, বিপদজনক (১110206) ম্যালেরিয়া 
রোগে সেনাচেরিবের লোকজন বিনষ্ট হইয়াছিল। জর্ডন উপত্যকা 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু নিয়ে অবস্থিত । সৈশ্গণ যখন উত্তপ্ত উপত্যকা॥ 
হইতে শীতল জেরুজালেমে উপনীত হয় তখন হঠাৎ আবহাওয়ার 
পরিবর্তনে সহস্র সহস্র লোক হিমাঞ্গ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
ম্যালেরিয়ার জীবাণুই ভগবানের প্রেরিত দেবদূত, যিনি জেরুজালেম- 
বাদিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানের ১৯০০ বৎসর পরে 
সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। গত মহাধুদ্ধে তুকির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার সময় ইংরেজ পৈন্গণ সেই একই উত্তপ্ত জর্ডন উপত্যকা 
অধিকার করিতে অগ্রসর হয় এবং ম্যালেরিয়ায়, আক্রান্ত হয়। বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য লৈন্যদিগকে অবিলম্বে উচ্চ শীতল স্থান জেরুজালেমে 
স্থানান্তরিত করা হয়। (দেবদূত এস্থানে এইসকল ইংরেজ পৈহ্যের জন্ত 
অপেক্ষা করিতে ছিলেন !) ফলে তাহাদের আগমনের রাত্রিতেই অর্ধেক. 
সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্তস্থানে গ্যালিপোলিতে কুড়ি হাজার 
ইংরেজ সৈন্ প্রবাহিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতুমুখে পতিত হ্য়। ফলে 
বিজয়লক্্ী তুরস্কের গলায় জয়মাল্য অর্পণ করেন। 

যখন নেপোলিয়ান প্যালেস্টাইন্‌ আক্রমণ করেন, তখনও “দেবদূত” 
( মালেরিয়া-জীবাধু) নেপোলিয়নের সৈন্যগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন ॥ 
এই জাতীয় ঘটনা ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে। 


বর্ণ এবং বংশগত শত্রু 
জীবাণুর প্রভাবে ব্যক্তি এবং জাতি যেরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হয় সেইরূপ এক-একটি বংশেরও সর্বনাশ সাধিত হয়। কেবল মানব 
কেন, পশুবংশেরও উচ্ছেদ হয় । ডাইনোদরাদ্‌ নামক প্রাগৈতিহাসিক 


১৪ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


যুগের বিরাট সরীস্থপের বংশ প্রায় দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর 
বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে । এই বিলোপ এত সত্বর সংঘটিত হয় 
যে মহাঁমারীই ইহার সম্ভাব্য কারণ গণ্য করা হয়। এই ধারণা বহু 
বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সমথিত হইয়াছে । 

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের গৌরবময় নিদর্শন প্রাচীন নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয় খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে হাজার বৎসর পূর্বে সে 
স্থানে বিরাট সৌধমালা৷ বিরাজ করিত। তাহা! একেবারে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে এবং আবার কয়েক বৎসর পরে তৎকালীন রাজত্বে পুনরায় সেই 
স্থানেই নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । এইরপে কয়েকবার সেইস্থান 
একবার পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরায় সেই স্থানেই নৃতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠে। ইহার কারণ কি? অগ্নিকাণ্ড অথবা ভূমিকম্পের ফলে কি এই 
স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল? অথবা মহামারী (প্লেগ ?) এই স্থানকে 
বার বার উৎসন্ন করিয়াছিল ? পুরীর নিকটবর্তী কণারকের সমৃদ্ধিশালী 
সুর্য মন্দিরে দেবতার মৃতিপ্রতিষ্ঠার পূর্বেই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 
অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ইলোরা এবং অজন্তাগুহাও পরিত্যক্ত ও ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার কারণ কি? 

ভারতবর্ষের বাহিরে ইন্দোচীনের সমৃদ্ধিশালী আংকোরভাট 
(40815058) মন্দিরের এবং জাভার বরবছুর পিরামিডের জনশুন্ঠতার 
কারণ ম্যালেরিরা ৰা কলেরা বলিয়া অন্ুমিত হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত 
মাশোনাল্যাণ্ড (18911009121) অঞ্চলের শহ্রগুলির ধ্বংসের কারণ 
নিদ্রারোগ (sleeping sickness ), ইউকাটান (Yucatan)-এর 
অন্তর্গত মায়া শহরগুলির উচ্ছেদের কারণ পীতজর বলিয়া অনুমান 


করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় নয় বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সভ্যতার 
খবৎসসাধন করিতে এত শক্তিশালী ? 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ১৫ 


অদৃশ্য শত্রুর রণকৌশল ও অস্ত্রশস্রাদি 

জীবাণুগুলি দক্ষ সমরবিৎ । ইহারা স্থবোগ অপেক্ষার প্রচ্ছন্নভাবে 
অবস্থান করে এবং কোনও অবস্থায় মানুষ উহাদের কবলে সহজে পতিত 
হইলেই আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। মানবের 
বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা জীবাণুর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ আনয়ন করিয়াছে। 
মান্য যতই সভ্য হইতেছে ততই গ্রাম হইতে নগরাভিমুখী হইতেছে । 
ঘন সন্নিবেশিত গৃহাদি, প্রতিগৃহে বহু সংখ্যক অধিবাসীর বসবাস, চিত্রগৃহে 
নিত্যনৈমিত্তিক বহুল জনসমাগম প্রভৃতি মানব দেহে জীবাণু প্রবেশের 
পথ সুগম করে। যখন মানুষ আধুনিক জীবন প্রণালীর আন্মুমঙ্গিক 
দুঃখ কষ্ট অবসাদিতে খ্রিয়মাণ হয় তখন জীবাণু মানবের শ্রান্তিকলান্তি- 
জনিত প্রতিরোধশক্তিহীনতার সুযোগ গ্রহণ. করে। নাগরিক জীবনে 
মানবের শ্রমবিমুখতার ফলে শারীরিক প্রতিরোধশক্তি ক্ষুথ হওয়া 
অবগ্ঠন্তাবী। সভ্যজীবনে বিশেষভাবে গ্রীক্সপ্রধান দেশে খাদ্যে আসক্তি 
জন্মে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখ! গিয়াছে যে গ্রীক্মপ্রধান 
দেশে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর খাগ্ছের অতি- 
ভোজন। কেবল দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে অনশনজনিত মৃত্যু দুষ্ট হয়। 
পক্ষান্তরে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে যে পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য 
ইত্যাদি জন্মে তাহা জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কার্য করে। সভ্যমানবের নিয়ত 
চেষ্ট। ও তাহার জনস্বাস্থ্যবিভাগ জীবাণুসংক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত 
শ্রমের ক্রটি, করে না, কিন্তু এতৎসত্বেও বর্তমানে জীবাণুই অনুকুল 
অবস্থায় বিদ্যমান আছে। 

মন্ত্াদেহের বাহিরে উদ্ভিব্জাত জীবাণু (1১601 ) কোন প্রকার 
আকৃতির পরিবর্তন না করিয়া এক হইতে অন্তদেহে গমনাগমন করিতে 
পারে। প্রাণীজাত জীবাণুর ( ০৮০০20৭) অবস্থা বিভিন্ন । ম্যালেরিয়। 


১৬ আমাদের অদৃশ্য শক্ত 


জীবাণু কিংবা কোন আ্যামিবা রোগীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় 
আশ্রয়দাঁতার দেহে সংক্রামিত হইবার পূর্বে মন্ুম্য-দেহের বাহিরে থাকিয়া 
একটি জীবন-চক্রের মধ্য দিয়া বায়। প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত রোগী 
মলের সহিত বহুসংখ্যক . গতিশীল ও বর্ধনশীল আ্যাগিবা ত্যাগ 
করে। যদি এই অবস্থায় এই সকল জীবাণু দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় 
তাহ! হইলে দে জীবাণু দ্বার সংক্রামিত হয় না, উহারা সকলেই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্ত "যদি আ্যামিবার সিস্ট (০১36) মলের সহিত 
নির্গত হয়, তাহা. দূষিত খাগ্ের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির 
অস্ত্রে প্রবেশ করিলে সংক্রমণ, আরন্ত হয়। মনুষ্যদেহ সংক্রামিত 
করিরার পূর্বে ম্যালেরিয়া জীবাণু মশকীদেহে একটি নির্দিষ্ট জীবন- 
চক্র অতিবাহিত করে। একটি মশকী কোন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত 
পান করিবার অব্যবহিত পরে অন্ত লোককে দংশন করিলে সংক্রামকতা 
জন্মে না, দুই সপ্তাহ পরে মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন- 
চক্র সম্পূর্ণ হইলে তখনই জীবাণু সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

ক্রিমির আচরণও একই প্রকার । ক্রিমি চক্ষুতেই দৃষ্টিগোচর কিন্ত 
সংক্রমণ অবস্থায় তাহারা অতি ক্ষুদ্র ও অদৃশ্ত। প্রায় প্রত্যেক ক্রিমিরই 
এক বা একাধিক মধ্যবর্তী আশ্ররদাতার আবগ্তক হয় এবং পরবর্তী 
মনথস্তাদেহকে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র 
অতিক্রম করিতে হয়। এ সম্পর্কে জঙ্গম জীবাণুর ( প্রোটাজোয়া বা 
ক্রিমির)) সহিত স্থাবর জীবাণুর ( bacteria ) পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
স্থাবর জীবাণুর কোন মধ্যবর্তী আশ্রয়দাতার আবশ্যক হয় না। কোন 
কোন রোগে যেমন আ্যানখ|কস্‌, ধরুষ্টঙ্কার প্রভৃতিতে জীবাণুগুলি মনুষ্য 
দেহের বাহিরে বহু সময় পর্যন্ত অবস্থান করে এবং স্থগ্ম বীজাকারে 


একটি আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক অবয়ব নির্মাণ করে। যখন 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ১৭, 


সুযোগ উপস্থিত হয় তখন বীজগুলি নৃতন আশ্রয়দাতার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
সংক্রামিত করে । 


শত্রুর বর্ম চর্ম 

অধিকাংশ জীবাণুরই আত্মরক্ষার জন্ত কোন বিশেষ বর্মাদির আবশ্যক 
হয় না। কিন্ত কয়েকপ্রকার জীবাণু, যেমন নিউমোকক্কাস এক প্রকার 
বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বর্মের আকৃতি একটি বীজকোষের প্যায়। 
একজোড়া জীবাণুর চতুগ্পার্খে এই বীজকোষ অবস্থিত । 
বীজকোষটি যথেষ্ট স্থল ও আঠাব | জীবাণু নিঃসৃত রস হইতে ইহা 
উৎপন্ন হয়। মানব ও পশুর প্রবল শক্র বঙ্মাজীবাণুও বর্মাদিতে সজ্জিত 
থাকে। এই আবরণ মেদবৎ এবং জীবাণুর সর্বাঙ্ আবৃত করিয়া রাখে, 
ফলে বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রবল বাধা দিবার শক্তি জন্মে। অপর 
এক জাতীয় জীবাণু দেখা বায় উহারা নিজেদের শরীরাভ্যন্তরে সুক্ষ্ম রেণু 
(37০9) নির্মাণ করিয়া ছুর্দিনের জন্য জীবনপ্রদ আবশ্যকীয় খাগ্সন্তার 
সংগ্রহ করিয়া রাখে। যখন জীবাণু প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয় কিন্বা 
যখন পুষ্টিকর পদার্থ সংগ্রহের অপ্রতুলতা জন্মে তখন রেণুগুলির উদ্ভব হয়। 
এই রেণুগুলি বহিঃশক্রর প্রবল প্রতিরোধক, এবং রেণু যত পুরাতন হয় 
ততই ইহার প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রেগুবিহীন জীবাণু কর্মঠ ও 
বধিত অবস্থায় থাকিলেও উহাকে সহজেই অর্ধঘন্টার মধ্যে ৫৫ ডিগ্রি 
উত্তাপ প্রয়োগে কিন্বা মৃদু পচন-নিবারক (antiseptic ) উষধ দ্বারা 
নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু রেণুগুলিকে নষ্ট করিতে হইলে কয়েক 
ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়, কিনা! প্রবল পচন-নিবারক গুষ্ধ প্রয়োগ করিতে 
হয়। বে সমস্ত জীবাণু ধনুষটঙ্কার, £aS-gangrene, anthrax প্রভৃতি 
রোগ উৎপাদন করে তাহারা রেণু-উংপাদক জীবাণুশ্রেণীর অন্তর্গত । 

২ 


১৮ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


অদৃশ্য শত্রুর প্রবেশ পথ 


মানবদেহে বিভিন্ন জীবাণুর বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রবেশপথ আছে। অনেক 
জীবাণুই যে-কোন পথ দিয়! মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু 
অধিকাংশ জীবাণু কোনও নির্দিষ্ট তন্তু বা শারীর যন্ত্রের মধ্য দিরা প্রবেশ 
করিলে তবেই সংক্রামক হয়। বিস্থচিকা, প্রবাহিক! এবং টাইফয়েড. জীবাণু 
গুলি সংক্রামিত হইতে হইলে খাগ্য বা পানীয় দ্বারা মহাশ্রোতপথে শরীরে 
প্রবেশ করে। এই জীবাণুগুলি কেবলমাত্র সুস্থ চর্মের সংস্পর্শে আসিলে 
এমনকি দৃষ্টচর্মের সংস্পর্শে আসিলেও কোন সংক্রমণ উৎপাদন করে না। 
ম্যালেরিয়া-সংক্রমণ উৎপাদনের জন্য মশকীর আবশুক হয়। মশকী জীবাণু- 
গুলিকে প্রবহমান রক্তত্সোতে নিক্ষেপ করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে। 

যখন জীবাণুগুলি নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া আশ্রয়দাতার রক্ষাব্যৃহ 
ভেদ করিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই সংক্রমণ সফল হয়| সাধারণতঃ 
পুঁজ উৎপাদনকারী জীবাণু চর্মের মধ্য দিয়া, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্ম। জীবাণু 
শ্বাসনালীপথে, টাইফয়েড কলেরা ও প্রবাহিকা জীবাণুগুলি অন্ননালীপথে 
এবং গণোরিয়া জীবাণু মুত্রনালী, জননেন্দ্রিয় ও নেত্রবর্ মধ্য দিয়া 
শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল জীবাণুর মধ্যে অনেকগুলি উপরোক্ত 
পথ ব্যতীত অন্ত কোন পথে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। 
সংক্রামক জীবাণুর প্রধান.পথগুলি নিয়ে বণিত হইল, যথা__ 

১৭ চর্মপথে_ স্বাভাবিক অবস্থায় চর্ম জীবাণু-সংক্রমণ হইতে দেহকে 
রক্ষা করে। কিন্তু চর্ম দেহের বহির্দেশে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া 
সহজেই আহত হইতে পারে । এই সকল পরিদৃগ্রমান ক্ষত, এমন কি 
ষ্টচর্মের অতি সুক্ষ অনৃগ্ত ছিদ্রও জীবাণু প্রবেশের পথ। চর্মের 
কোন বিরুত অবস্থা না থাকিলেও জীবাণু সকল স্বেদগ্রন্থি সকলের 
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ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। অক্ষত চর্মের উপরে স্ট্যাফাইলোককাম 
জীবাণু ঘর্ষণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্ফোটক (furuncle ) উৎপাদন 
করিতে পারা যায় । অনেক জান্তব জীবাণু যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া 
প্রভৃতি মশক-দংশন বা অন্তান্ত বাহক দার! চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

২। মহাস্রোত পথে_-যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় মহাঁআোত 
জীবাণুতে পূর্ণ থাকে তথাপি অনেক জীবাণু ও পথে সংক্রামিত হইতে 
দেখা যায়। মুখমধ্যস্থ টনসিল প্রায়ই যন্মা, স্ট্যাফাইলে| প্রভৃতি জীবাণুর 
এবং গলনাপিকা মেনিঞ্জোকক্কাস, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি জীবাণুর প্রাথমিক 
আক্রমণের পথ। যদিও পাকস্থলী জীবাণু-সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত নয় তথাপি অগ্ননিঃদরণের জন্য কতকট! রক্ষিত থাকে। 

৩। শ্বামনালী পথে__ কয়েকটি জীবাণু প্রশ্বাসের সহিত শ্বাস- 
নালীতে প্রবেশ করিয়া ফুনছুদ আক্রমণ করে। যেমন নিউমোনিয়া, 
বক্ষ! ইত্যাদি । 

৪। মৃত্র-জননেন্দ্রির় পথে_-গণোরিয়া, ফিরঙ্গরোগ প্রভৃতি সংক্রামক 
জননেক্িয়-রোগের জীবাণু মূত্র ও জননেন্দ্রিয় পথে প্রবেশ করে । 

৫। রক্ত স্রোতে_অনেক জীবাণু বিশেষতঃ গ্রীক্সপ্রধান 
দেশীয় রোগ-জীবাণু যেমন ম্যালেরিয়া, প্রেগ, ফাইলেরিয়! প্রহৃতি কীট- 
পতঙ্গাদির দংশন দ্বারা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে । | 


অদৃশ্য শত্রুর সংখ্যা ও তীব্রতা 
যে সকল জীবাণু ক্ষতিদাধন করে তাহারা সংখ্যায় এবং 
তীব্রতায় যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া আবশ্তক। দেখা গিয়াছে যখন 
জীবাণুগুলি তীব্রতাবিহীন হয় তখন অসংখ্য জীবাণুর উপস্থিতি সত্বেও 
আমাদের দেহরক্ষাকারী প্রতিষেধকগুলি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন 
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করিতে সমর্থ হর, পরন্থ যদি মুষ্টিমেয় জীবাণুও তীব্র বিষনম্পন্ন হয় 
তাহা হইলে উহার! দেহরক্ষাকারী প্রতিবন্ধক অনায়াসেই ছিন্ন করিতে 
পারে। গিনিপিগের শরীরে যক্মাজীবাণু প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি মাত্র জীবাণুও যদি তীব্র শক্তিদম্পন্ন হয় 
তাহা হইলে সংক্রমণ জন্মাইতে সক্ষম হয় এবং পরিণামে গিনিপিগের 
মৃত্যু ঘটায় । 4007 জীবাণুও অনুরূপ কার্য করে । 

রোগগ্রহ্ণক্ষম প্রাণীর দেহে জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার তীব্রতা 
প্রভূত পরিমাণে বুদ্ধি করিতে পারা যায়, আবার কৃত্রিম অভিবর্ধনকারী 
(Culture Media) খাষ্ে উহ] পুনঃ পুনঃ আবাদ (০81৫) করিয়া উহার 
তীব্রতা প্ৰভূত পরিমাণে হ্বাদও করিতে পারা যায়। এই তথ্য নিম্নলিখিত 
পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা সহজেই স্থির করা যায়। নিউমোনিয়া আক্রান্ত 
রোগীর শ্্রেক্সা হইতে Pneumococcus জীবাণু বিশুদ্ধভাবে আবাদ 
করিয়া পৃথক করিতে হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত এই আবাদ দুইভাগে ভাগ 
করিয়া! প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ক্ত আবাদ হইতে দশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন 
ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আবাদ করিতে হয়। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তভ,ক্ত 
আবাদ হইতে কতক জীবাণু একটি ইন্দুরের দেহে স্থচীপথে প্রবেশ 
করান হয়! পরদিবপ প্রথম ইন্দুরের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত লইরা তাহা 
দ্বিতীয় ইন্দুরের গাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। এইরূপে তৃতীয় বা 
ততোধিক ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ করান হয়। এইভাবে, একটি£কত্রিম 
উপায়ে আবাদ করিয়া এবং অপরটি জীবন্ত ইন্দুরের দেহস্থ রক্তমধ্যে আবাদ 
করিয়া দুইটি আবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই দুইটি আবাদের জীবাণুর 
তীব্রতার পার্থক্য বিস্ময়কর । কৃত্রিম আবাদ হইতে প্রচুর পরিমাণ 
জীবাণু (যেমন ১ সিসির ১* ভাগের এক ভাগ জীবাণু) একটি 
ইন্দুরের শরীরে প্রবেশ _ ক্রাইলে ইন্দুরটি মরিতে পারে নাও 


HT 
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মরিতে পারে। পক্ষান্তরে ইন্দুরের দেহ হইতে বে আবাদ প্রস্তুত করা 
হইয়াছে তাহার ১ পিসির লক্ষ ভাগের একভাগ অথবা তদপেক্ষাও 
কম. পরিমাণ কোন ইন্দুরের শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে ইন্দুরটি মরিয়া 
যাইবে । ইহাতেই দেখা যায় যে জীবদেহের মধ্যে যখন কোনও 
জীবাণু রোগ জন্মায় তখন দেহস্থ সেই জীবাণু অতি তীব্র বিষ 
উৎপন্ন করে। 

স্বভাবতঃ রোগোৎপাদক জীবাণুসকল উপযুক্ত পথে, উপযুক্ত সংখ্যায় 
এবং উপযুক্ত তীব্র অবস্থায় দেহে প্রবেশ করিয়া সংক্রমণ উৎপাদন 
করে। কিন্তু জীবাণুর সংখ্যা এবং তীব্রতা যাহাই থাকুক না৷ কেন দেহে 
রোগ উৎপাদন করিয়া ক্ষতি করিবার পক্ষে কেবল তাহাই পর্যাপ্ত নহে। 
কোন ক্ষতি করিতে হইলে উহাঁদিগকে দেহাভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যায় 
বধিত হইতে হয় এবং যদি আমাদের দেহ উপযুক্ত পরিমাণ বুদ্ধির উপ- 
করণ যোগায় তবেই উহাদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়| বংশবুদ্ধির প্রধান 
উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে জীবাণুর খাদ্য ও উত্তাপ, যাহা দেহের 
পুষ্টিকর পদার্থের মধ্যে সর্বদাই নিহিত আছে। বহক্ষেত্রেই জীবাণুর 
পক্ষে পুষ্টিকর উপাদান মানবের অপরুষ্ট (॥৫০৮০৪৫৭) তন্তু হইতে 
উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণ অথবা অন্যান্য আঘাত পচনশীল তন্তু উৎপাদন 
করে। 

Staphylococcus প্রভৃতি জীবাণু উপযুক্ত আবেষ্টনীতে এ বৃদ্ধি 
পায়। ইহা ডর হইয়াছে যে প্রতি ২০ মিনিটে একটি জীবাণু 


গণনা গর দেখা গিয়াছে যে ২ বং শৰ 
কর্তৃক জীবানু ধ্বংসপ্ৰাপ্ত না হয় তাহা হইলে ২ i 
হইতে লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন হয় | 
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শক্রুর অস্ত্রশস্ত্র 
জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন বিষই তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র, এবং তত্র অনিষ্ট 
ও অপচয়ের, জন্য জীবাণুর উৎপাদিত বিষই বিশেষভাবে দায়ী । 
শরীরের বে স্থানে জীবাণু ছারা বিষ উৎপন্ন হয় সেই স্থানের জীবকোষ 
অথবা বিষ শোষিত হইয়া দেহের দূরবর্তী অংশে নীত হইবার পরে 
শরীরস্থ জীবকোষের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক সময় তন্ত সম্বন্ধে বিষের 
এক প্রকার অদ্ভুত মনোনয়ন দেখা যায়। 3%77)7510000089 জীবাণুর 


বিষ শ্বেত রক্তকণিকার উপরে অর্থাৎ আমাদিগের শরীররক্ষীকারী' 


সৈন্তদিগের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করিয়া উহাদের ধ্বংসসাধন করে। 
পক্ষান্তরে ধনুষটঙ্কার বিষ উৎপত্তি স্থলের বহু দূরবর্তী অংশের নার্ভ 
(Nerve ) মগ্ডলীকে আক্রান্ত করে। বিষের এই নির্বাচন ক্রিয়া অন্তান্ত 
বিভিন্ন জীবাণুতেও দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রবাহিকা, টাইফয়েড, 
ডিপথেরিয়া প্রভৃতি জীবাণু উল্লেখযোগ্য । কোন কোন ওtrepto- 
€০০৫৷॥৪ জাতীয় জীবাণু লোহিত রক্তকণিকার উপরে কার্য করিয়! উহাদের 
ধ্বংসসাধন করে) সেইজন্য উহার! Streptococcus heamolyticus 
নামে পরিচিত । 

বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন বিষ জীবাণুর দেহ হইতে, মেমন 
ধনুষ্টঙ্কার ডিপথেরিয়| প্রস্থতি, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে মুক্ত করা বায়। 
ইহাদিগকে বহিধিষ ( .%x০০০Xi৷ ) বলে। জীবাণুগুলিকে আবাদ যন্ত্রে 
( Culture media ) উৎপন্ন করিয়া পরে পরিশ্রুত করিয়া সেই বহিবিষ 
পৃথকভাবে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অন্ত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন বিষকে 


আন্তরিষ ( [50০০৯ ) বলে ।. ইহারা জীবাণুর দেহাভ্যন্তরে বীজকোষে ' 


বেষ্টিত অবস্থায় থাকে সুতরাং জীবাণু হইতে পৃথক্‌ করিতে পারা যার না । 
কেবলমাত্র জীবাণুদেই পেষণ করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারা যায় । 


“এ বু. 
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অনেক জীবাণুংবিষের তীব্রতা অপরিমিত। উদাহরণস্বরূপ ধনুষ্টঙ্কার 
রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুবিষের তীব্রতা সমপরিমাণ কেউটে সাপের 
শুদ্ধ বিষের প্রায় বিশগুণ বেশী। কেবলমাত্র ১৮ ফটা (10.০. ) 
ধনুষ্ট্কার বিষে ৭৫০০০ গিনিপিগের মুত্যু ঘটান যাইতে পারে। 


শত্রুর অন্শস্রের পরিচয় 

রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুসকল রোগ উৎপাদন ব্যতীত পচন 
( putrefaction ),  গাজন ( fermentation ) প্রভৃতি জন্মাইতে 
পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল কারণ বশতঃ রোগীর দেহ্তন্তুর 
বিরুত অবস্থা উৎপন্ন হয়। জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য (metabolic 
চr০ducts ) প্রধানতঃ (ক) রোগোতপাদক বিষ, (খ) পচন ও গাজন 
উৎপাদক 0105709, এবং (গ) অন্তান্ত বর্ণোংপাদক ( chromogenic ) 
পদার্থ প্রতৃতি। ইহারা নিয়ে বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত । 

অন্তর্ধিষ (130০০৯০ )-এই সকল বিষ জীবাণু কৰ্তৃক উৎপন্ন 
হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। যে পর্যন্ত ইহারা বিশ্লিষ্ট না 
হয় সে পর্যন্ত অন্তর্থিষ নিঃস্থত হয় না, সুতরাং যদি জীবাণুগুলিকে তরল 
পদার্থের মধ্যে আবাদ করিয়া পরিক্রুত করা হয় তাহা হইলে সেই তরল 
পদার্থের মধ্যে সামান্য অথবা আদৌ কোন বিষ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ 
সাধারণ রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু অন্তর্বিষ উৎপাদন করে । 

বহিধিষ (125০6০10.)-_জীবাণুর বংশবৃদ্ধির সময় এই সকল 
বিষাক্ত পদার্থ উৎপর হয় এবং উহ! জীবাণুদেহের বাহিরে নিঃস্থত হয়। 
এই বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া এত প্রবল যে বিষের ওজনের লক্ষগুণ 
ওজনের একটি জন্তকে মারিয়া ফেলিতে পারে । তবে ৬০ ডিগ্রি 
উত্তাপে ইহা নষ্ট হয়। 
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লাল-রক্তকণিকাধ্বংসকারী পদার্থ (ম০০!)৪i॥5)এই সকল 

পদার্থ লোহিত রক্তকণিকার ধ্বংসসাধন করে, যথা—haemolytic 
streptococcHs বিষ | 

শ্বেত-রক্তকণিকাধ্বংসকারী পদার্থ (Leukocidin )_এই 

সকল পদার্থ শ্বেত রক্তকণিকাকে নষ্ট করে, যথা 3tD॥১1০০০০০৷৪ বিষ । 


আক্রমণ প্রণালী 


জীবাণুগুলির প্রবেশপথ এবং রোগোৎপাঁদন যেরূপ বিভিন্ন দেইরূপ 
তাহাদের আক্রমণ প্রণালীও বিভিন্ন দেখ| যায়। জীবাণুর সংখ্যা- 
বৃদ্ধির ক্ষমতা, আক্রমণ-শক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন তন্থতে বিস্তৃতি ও তন্বর 
উপরে বিষক্রিয়ার প্রভাব অঙ্ছারে জীবাণুগুলিকে চারি শ্রেণীতে 
বিভাগ করা বাইতে পারে, যথা (১) যে সকল জীবাণু আক্রমণ- 
ক্ষমতাহীন ও বিষবর্জিত, যেমন চর্মের নির্দোষ জীবাণু প্রভৃতি; ইহার! 
কোনও রোগ উৎপন্ন করে না। (২) যে সকল জীবাণু আক্রমণ- 
ক্ষমতাহীন, যেমন বিহুচিক! (ইহার! অন্তর মধ্যেই - আবদ্ধ থাকে ), 
ধ্কার জীবাণু (ইহারা চর্মমধ্যেই আবন্ধ থাকে ), অথচ তীব্র বিষ 
সম্পম। (৩) যে সকল জীবাণু প্রবল আক্রমণ-ক্ষমতাশালী, 
অর্থাৎ অতি শীঘ্র সমগ্র তন্তুতে বিস্তৃত হয়, কিন্ত নির্বিষ, যেমন 
anthrax জীবাণু । (8) যে সকল জীবাণু একাধারে প্রবল আক্রমণ- 
ক্ষমতাশীল এবং তীব্র বিবনম্পন্ন, যেমন 9075000০০79 জীবাণু । 
নিয়ে ইহাদিগকে বর্ণনা কর! হইতেছে । 

(১) অধিকাংশ জীবাণুই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহাস্রোতপথ (আমাদের 
দেহের পয়ঃপ্রণালী), উদ্ুক্ত চর্ম, বাঝুগ্রহণকারী শ্বাসনালী সকলই, 
সাধারণতঃ জীবাণুতে পূর্ণ থাকে, কিন্তু জীবাণুগুলির মধ্যে অপরাধীর 
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সংখ্যা অতি অল্প । উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনাক্রমণকারী ও 
নির্বিষ । 

(২) চর্মঘর্ষণজনিত ক্ষুদ্র ক্ষত অথবা নবজাত শিশুর নাভিরজ্জুকতন- 
জনিত ক্ষুদ্র ক্ষত সাধারণতঃ আরোগ্য হয় বটে কিন্ত যদি এ ক্ষতমধ্যে 
ধনষ্টঙ্কার জীবাণু বা তাহার রেণু (9১০7০) প্রবেশ করে তাহা হইলে 
প্রায় ১২দিন পরে ধনুষ্টস্কারের লক্ষণনকল প্রকাশ পাইয়া সাংঘাতিক 
অবস্থা উৎপন্ন করে। ক্ষত শুদ্ধ হইয়। যায় কিন্তু ধুষটঙ্কারের 
জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে, কখনও তন্থতে প্রবেশ 
করিয়া আক্রমণ করে না, কিন্তু সেই সময়ে এমন তীব্র বিষ উৎপন্ন করে 
যে তাহা! মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট । ডিপথেরিয়! জীবাণু কেবলমাত্র 
স্থানীয় টনসিলে অথবা গলমধ্যে সংখ্যায় বর্ধিত হয়, কখনও গভীরতর 
তন্তু আক্রমণ করে না, কিম্বা! রক্তশোতে প্রবেশ করে না, কিন্তু 
সংক্রমণস্থানে তীব্র বিষ নিংস্থত করে। শ্রী বিষ দেহে শোষিত হইয়! 
বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ড ও নার্ভ (৩৮৮০) মণ্ডলীর উপর কার্য করে এবং 
উহার ফলে কোষসকল হয় পক্ষাাতগ্রস্ত হয় কিম্বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
বিস্থচিক! রোগে জীবাণু সর্বদা অন্ত্রনলে অবস্থান করে। কখনও অন্ত্রগাত্র 
কিন্ব| অন্য তন্ত এবং রক্তে প্রবেশ করে না, কিন্ত বিষের প্রভাবে গভীর 
ও অতি তীব্র লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় । 

(৩) 4097: জীবাণু এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ 
প্রতীয়মান হয় যে ইহা কোন প্রকার বিশিষ্ট বিষ উৎপাদন করে না। 
তত্মধ্যস্থ উপাদান শোষিত হইবার ফলে বিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 
সাধারণতঃ ইহা চর্ম দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অতি সত্বর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়া নিকটবর্তী তন্তকোষকে ধ্বংস করে, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত 
তত্তমধ্ে যে সকল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীপথ স্থষ্টি হয় তাহার মধ্য দিয়া 
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তন্তকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। এই আক্রমণকৌশল এমনভাবে 
কার্যকরী হয় যে তাহার ফলে দুইটি কোষের সন্ধিস্থল জীবাগুতে পূর্ণ 
হয়। এইরূপে সমস্ত তন্তু আক্রান্ত হয়। এমনকি কতকগুলি 
রক্তবহনালী আক্রান্ত করিয়া জীবাণু রক্তন্োতে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয়। এস্থলেও পুনরায় উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং উহাদের 
সংখ্যাধিক্য বলে উহারা প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির কার্যে বাঁধা দেয় 
শত্রুর প্রবল সংখ্যাধিক্য হেতু নিছক আক্রমণ দ্বারাই এইরূপ ক্ষেতে 
রোগীর মৃত্যু ঘটে। 

(8) 30:9)£9009003 জীবাণু এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে 
স্থান দিয়া এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে সেই স্থানকে আক্রান্ত করে। 
বেশির ভাগই জীবাণু চর্ম দিয়! প্রবেশ করিয়া ক্ষোটকাঁদি উৎপন্ন 
করে। বিদর্প রোগে জীবাণু গভীর স্তরের তন্তকে আক্রান্ত করিয়া 
রক্তআোতে প্রবেশ করে এবং তন্থকে পচাইয়া অথবা পু'জ জমাইয়া 
(Septicaemia বা Pyaemia) সমস্ত শরীরে অসংখ্য স্ফোটক উৎপাদন 
করে। পক্ষান্তরে নিউমোনিয়া ও. টাইফার়েড জীবাণু প্রথম হইতেই 
সাধারণতঃ  রক্তকে “আক্রমণ করিয়া জীবাণুজনিত বিষাক্ততা 
(Bacteriaemia) উৎপাদন করে এবং পরে ছুসফুনকে আক্রমণ 
করিয়া নিউমোনিয়া কিন্বা অন্তকে আক্রমণ করিয়া আপ্তিক জর 
(টাইফয়েড) উৎপাদন করে। 30569906005 জীবাণু কর্তৃক উৎপাদিত 
বিদর্প রোগ (৮)৪i০e!৭5) প্রকুষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য কর! যাইতে 
পারে। এই রোগে চর্মপ্রদাহিক সংক্রমণ বিস্তৃত হইয়া অনেক 
সময় সাংঘাতিক অবস্থা উৎপাদন করে। প্রসবান্তিক সংক্রমণ, চলিত 
কথায় যাহাকে স্তিকা জর বলে, তাহাও Streptococcus জীবাণু 
দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং উহাও বিসর্প রোগের ন্যায় মারাত্মক । 
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আমাদের দেহস্থ শত্রুর পঞ্চম বাহিনী 

স্পেনের অন্তবিপ্রবের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কো “পঞ্চম বাহিনী” শব্দ 
প্রথম ব্যবহার করেন। দেশের অভ্যন্তরে গুপ্ত শত্তর দল, যাহারা 
সৈন্যদিগের ন্যায় যুদ্ধার্থ অন্তরশক্ত্রে সঙ্জিত থাকে না৷ কিন্তু এমনভাবে 
কাজ করিতে থাকে যে, যে কোন মুহূর্তে দেশকে বিপ্লবের কি্ব। 
আক্রমণের সন্মুখে নীত করে-_ তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। 
বর্তমান প্রবন্ধে দেহস্থ রোগজীবাণুকে বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত 
হইতেছে । উহার। অনেক সময় জীবাণুবাহকের সামান্তই ক্ষতি করে 
কিন্বা আদৌ করে না। কিন্ত দেশকালপাত্র ভেদে যখন সমর ও 
সুযোগ পায় তখনই প্রবল মহামারী স্থষ্টি করে। 

জীবাণুবাহক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্ঠক। যাহারা জীবাণু 
বহন করিয়া! বেড়ায় তাহাদের শরীরে জীবাণুগুলি সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থায় 
থাকে । বাহকেরা নেই জীবাণু কর্তৃক সচরাচর রোগাক্রান্ত হয় না সুতরাং 
তাহারা জীবাণুর অস্তিত্ব আদৌ জানিতে পারে না। জীবাণুবাহক ছুই 
শ্রেণীর আছে। এক শ্রেণীর বাহকেরা রোগাক্রান্ত হইবার পরে 
আরোগ্য লাভ করে কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের মলমৃত্রের সহিত 
তীব্র বিষসম্পন্ন জীবাণু নির্গত হইতে থাকে (convalescent carriers) | 
অন্য শ্রেণীর বাইকের! কখনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় নাই কিন্ত 
সংক্রামক রোগী পরিচর্যার সময় কিন্বা অন্য প্রকারে কোন রোগীর 
সংস্পর্শে আদিবার ফলে দেহে জীবাণু আশ্রয় লয় এবং মল মুত্রের 
সহিত উহার! নির্গত হয় (contact carriers) | এই বাহকদের মলমূত্র 
হইতে জীবাণু অন্ত লোকের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ স্থষ্টি করে 
এবং এইরূপে উহা বহুলোকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া মহামারী উৎপাদন 
করে। সুতরাং স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য হওয়া 
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উচিত যাহাতে প্রথম রোগী হইতে রোগ বিস্তুৃতিলাভ করিতে 
না পারে। সেজন্য প্রথমে রোগীর প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন 
করা আবশ্যক, অন্তথ! রোগ একবার প্রসার লাভ করিলে তাহা আয়ত্তে 
আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে । 

কলেরা, মেনিঞ্জাইটাদ, ডিপথেরিয়! প্রভৃতি যে সকল সংক্রামক ব্যাধি 
হঠাৎ মহামারী রূপে আবিভূতি হয়, সেইরূপ দুইটি আবির্ভাবের মধ্যবর্তী 
সময়ে ও রোগের জীবাণু কি অবস্থায় থাকে, সে সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে 
প্রশ্ন উদিত হয়। কলেরা জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
বাহিরে, যেমন পুক্ষরিণীর জলে কলেরা-জীবাণুর জীবনীশক্তি 
অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থায় থাকে এবং নৃতনভাবে জল দূষিত না হইলে 
উহার! শীপ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং পরবর্তী মহামারী এই কারণ হইতে অর্থাৎ 
পূর্ববর্তী মহাঁমারীর সময়ে দুষিত জলাশয় ইত্যাদি হইতে উদ্ভব হয় না। 
অধিকন্ত মাগ্ষ ব্যতীত অগ্ান্ত জীবন্ত স্বভাবতই এই রোগ হইতে মুক্ত, 
সুতরাং সাধারণ অবস্থায় জীবজন্তু হইতে কলেরা বিস্তৃতি লাভ করে না। 
মানুষই পরবর্তী মহামারীর জীবাণুবাহক। কি প্রকারে এই সকল 
অন্্রমধাস্থ জীবাণু পঞ্চমবাহিনীর আচরণ করে তাহা জটিল বিষয়। 
সমস্তা আরও জটিল হইয়া.পড়িয়াছে এই কারণে যে, বিভিন্ন মহামারীর 
সময় রোগের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়; যেমন কলেরা 
মহামারীর প্রথম অবস্থার অনেক সময় উহাকে উদরাময় বলিয়া ধারণ! 
হয়, কলেরা বলিয়া! সন্দেহ করা হয় না। কলেরা, প্রবাহিকা, টাইফয়েড, 
ডিপথেরিয়া, মেনিঞ্জাইটাস প্রভৃতি সাধারণ সংক্রামক রোগে ক্ষেত্র 
(মনুষ্যদেহ ), বীজ (জীবাণু), সংক্রমণপ্রণালী এবং মহাঁগারীতন্থ 
(Epidemiology) প্রভৃতি সকলই জীবাণুভেদে পৃথক্‌ দেখা যায়। 


পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ২৯ 


উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে হামের সংক্রামকতা এত 
তীব্র যে,কুস্থ শিশু উহার সংস্পর্শে আসামাত্রই আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ 
শীতপ্রধান দেশে । এমন কি, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন শিশুর 
গা্জে হামের গুটি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বাড়ির অন্ান্ত 
শিশুদ্দিগকে অন্যত্র অপসারিত করা হয় তথাপি তাহারা রোগে 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে cerebrc-3pinal meningitis রোগে 
ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীদিগের সংখ্যার 
তুলনায় এই রোগের বাহকসংখ্যাই সমধিক। 


মহামারী সংক্রান্ত বাহকগণ 

মহামারী সংক্রান্ত বাহকদিগকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ 
করা যাইতে পারে। 

(১) যে সকল মহামারী অল্লাধিক সময় অন্তর পুনঃ পুনঃ আরম্ভ 
হয় এবং মহামারীর প্রকোপ বিভিন্ন মহামারীতে বিভিন্ন রূপ হয় 
অথবা একই মহামারীর মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশ পায়। 
এই জাতীয় মহামারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের কলেরা 
মহামারীতে দেখা যায়। তিন প্রকারে এই রোগ সংক্রামিত 
হয়। (ক) প্রক্কত কলেরারোগী হইতে_-এই অবস্থায় সংক্রামিত 
হইবার সম্ভাবনা খুবই থাকে বটে কিন্তু প্রতিষেধক উপায় 
অবলম্বন করিবার সুযৌগ থাকে সুতরাং সংক্রমণ পরিহার করা সম্তব- 
পর হয়। (খ) সম্পূর্ণ সাদৃপ্ঠবিহীন কলেরা রোগী (2 typical case) 
হইতে_-এই অবস্থায় সংক্রমণের সপ্াবনা খুবই বেশী থাকে। কারণ 
রোগলক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইবার ফলে কলেরা বলিরা৷ সন্দেহ 
জন্মে না, সুতরাং প্রতিষেধক উপায়ও অবলম্বন করা হয় না 


৩০ আমাদের অদৃশ্য শত্র 


এবং রোগীর সহিত অবাধে মিলামিশা হয়। (গ) জীবাণুবাহক 
হুইতে-__এই অবস্থায় জীবাণু সুস্থ শরীরে পঞ্চম বাহিনীর ন্যায় গুপ্ত 
অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে। স্ৃতরাং রোগ যে সংক্রামিত হইতে পারে 
তাহা কেহই সন্দেহ করে না, এমন কি যে সকল লোক জীবাণু বহন 
করিয়া বেড়ায় তাহারা নিজেরাও জানে না যে তাহাদের দেহের 
মধ্যে জীবাণুরূপী গুপ্ত শক্র লুকাইয়া আছে। স্ৃতরাং অবাধ 
সাহচর্ষের ফলে সংক্রমণপ্রবণত৷ প্রবল হয়। যে সকল স্থানে মহামারী 
পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় সেই সকল স্থানে এইরূপ পঞ্চমবাহিনীই রোগের 
জন্য দায়ী। 

(২) যে অবস্থায় কোন একটি সীমাবদ্ধ স্থানে মহামারীর স্বল্প প্রকোপ 
থাকে এবং সংক্রমণপ্রবণতাও খুব সামান্য থাকে কিন্ত জীবাণুবাহকদের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে, যেমন মেনিঞ্জাইটিস মহামারী । এই 
অবস্থায় জীবাণুবাহকদের তুলনায় রোগীর সংখ্যা খুব সামান্য, সুতরাং 
লোকদিগের মধ্যে সংক্রমণের বীজ গুপ্রভাবে থাকে এবং সুস্থ 
জীবাণুবাহকেরাই রোগবিস্তারের একমাত্র কার্ণ। 

(৩) যখন সংক্রমণপ্রবণ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হয় তখন প্রবল 
মহামারী উপস্থিত হয়। হাম জাতীয় মহামারী উৎপাদনে জীবাণুবাহকেরা 
খুব সামান্য অংশ গ্রহণ করে। সাধারণতঃ হামরোগী হইতেই 
সংক্রমণ প্রদারলাভ করে। অধিকাংশ শিশুরাই সংক্রমণপ্রবণ 
এবং স্বাস্থ্যবান জীবাগুবাহকদিগের সংখ্যা অতি অন্ন কিম্বা আদৌ 
থাকে না। হাম রোগের জীবাগুই রোগবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট, 
জীবাণুবাহকদের সহায়তার আবশ্যক হয় না। 

(৪) দুইটি মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ের নিশ্চল অবস্থা এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। এই সময়ে সাধারণ লোকদিগকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 


নিত 


আমাদের অবৃপ্য শত্রু ৩১ 


যাইতে পারে,_(ক) রোগমুক্ত, এবং খে) অসংক্রামিত কিন্তু সংক্রমণপ্রবণ ; 
ভিপথেরিয। জীবাণু কর্তৃক সংক্রামিত রোগী এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
পরীক্ষা, করিলে সংক্রমণমুক্ত ও সংক্রমণপ্রবণ লোককে পৃথক্‌ করা যায় । 

.. এক্ষণে আমরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বিদ্যমান মহামারী রোগ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতেছি। সকলগুলিতেই পঞ্চম বাহিনী বিশেষ বিশেষ 
অংশ গ্রহণ করে। 


কলেরা 


কলেরা রোগ থেকে আরোগ্যের পরে রোগী কেবলমাত্র একপক্ষকাল 
বা তদ্রুপ সময় পর্যন্ত জীবাণুবাহকের কার্য করিতে পারে। এইরূপ দেখা 
গিয়াছে যে শতকরা প্রায় ৯জন একপক্ষ কালের মধ্যে এবং ৯নজন 
এক মাসের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া সংক্রমণ হইতেও যুক্ত হয়। কেবলমাত্র 
বিরল ক্ষেত্রে ৪ মাস পর্যন্ত কলেরা জীবাণু মলের সহিত নিঃস্থত হইতে 
দেখা যায়। অন্ান্ত আস্তিক সংক্রমণে যেমন হয় অতি অল্প লোকই 
(জৌবাণুবাহকেরা) রোগ-আরোগ্যের পর তীব্রশক্তিসম্পন্ন জীবাণু বহন করে 
কিন্ত নিজের! পুনরায় সেইরূপে আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তিদের 
আপাত্ুষ্টিতে কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না কিন্ত রোগীর 
সংস্পর্শে আদিবার ফলে রোগবিষ সংক্রামিত হইয়া তাহাদের দেহে 
আশ্রয়লাভ করে। সুস্থ জীবাণুবাহকেরাও রোগীর সংস্পর্শে আসিলে 
বা কোন কারণে পরিপাবযন্ত্রের কার্য ব্যাহত হইলে কলেরায় আক্রান্ত 
হইতে পারে। 

জল বা খাদ্যদ্রব্য প্রন্থতি নূতন করিয়া দুষিত না হইলে উহাদের 
মধ্যে কলেরাজীবাণু অতি অন্নদিন মাত্র জীবিত থাকিতে পারে। 
সংক্রমণের উৎস, বিশেষভাবে মহামারীর দিকে, প্রথম দৃগতঃ স্বাস্থ্যবান 


৩২ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


অথচ সংক্রামিত ব্যক্তির মল হইতে উৎপন্ন হ্য়। কলেরা জীবাণু 
সাধারণ অবস্থার মন্ষ্যশরীরের বাহিরে দীর্ঘদিন বাঁচিতে পারে না, 
সুতরাং জীবাণুবাহক, হইতেই নিঃসন্দেহে প্রথম মহামারীর কুত্রপাত 
হর। যদি জীবাণুগুলি বাহকের দেহে অবস্থান করিয়া রোগলঙ্গণ প্রকাশ 
করে তাহা হইলে বাহক নিজেই প্রথম রোগী বলিয়া গণ্য হয়। 


টাইফয়েড 


কলেরার প্যায় টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফরেড জীবাণুগুলিও 
স্বাভাবিক অবস্থায় মন্থত্াদেহের বাহিরে দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে 
পারে না। সুতরাং দুইটি মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ে যে জীবাণুবাহক 
রোগমুক্ত ছিল মহামারীতে সর্বপ্রথম আক্রান্ত রোগী তাহার দ্বার 
সংক্রামিত হয়। রবার্ট কক্‌ ( Koch ) এই দিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
অগ্ঠান্ত কর্মীরা পরে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি টাইফয়েড 
রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের শরীরে টাইফয়েড 
জীবাণু এক বংসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকে। আরও 
জানা গিয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি টাইফয়েডে ভুগিয়াছে তাহাদের 
মলে ২৫ বত্সরেরও অধিককাল টাইফয়েড জীবাণু নিঃসৃত হইতে পারে। 
এই সকল জীবাণুবাহকদ্দিগের মলের সহিত মধ্যে মধ্যে জীবাণু 
নির্গত হয়, সকল সময় হয় নাঃ সুতরাং মল পরীক্ষা করিলে 
হয়ত একবার জীবাণু পাওয়া যায় কিন্ত প্রত্যেকবার পাওয়া যায় না। 
পিত্তকোবে এই জীবাণু অবস্থান করে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে পুরাতন বাহকদিগের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা অধিক, যাহারা 


সকল দেশে রন্ধনশালার কত্রী, তাহাদের হস্তপপৃষ্ট হইবার ফলে সমস্ত দেশ 
এবং জাতির মধ্যে রোগ বিস্তারের পথ সুগম হ্য়। 
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বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে সমস্ত মহামারীরই স্থত্রপাত 
পুরাতন বাহক হইতে। সেই হিসাবে পুঙানতপুঙ্ঘরূপে অনুসন্ধান করিলে 
কোন্‌ ব্যক্তিবিশেষ যে মহাঁমারীর স্বষ্টির জন্ দায়ী তাহা নিৰ্ণয় করা 
যাইতে পারে। ইতিহাসে এইরূপ জীবাবুবাহকদের কথা পাওয়া যায়, 
যেমন “Typhoid Mary,” ‘Strassburg Master Baker’s wife,” 
“Folkestone Milker” ইত্যাদি । কি ভাবে “টাইফয়েড মেরী” বহুদিন 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে প্রবল টাইফয়েড মহামারী সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা 
বর্ণনা করা বোধ হয় এইস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পঞ্চমবাহিনী 
কি ভাবে কার্য করে এই উদাহরণেই প্রকাশ পাইবে। 

যখন মেরীকে (“Mary Mallon?  বা “Typhoid Mary” ) 
আবিফার করা হইয়াছিল তখন তাহার বয়স ৪, বৎসর, এবং তাহার 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যে ভালই ছিল তাহা তাহার পরবর্তী 
জীবনের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। নে একাকী বাস করিত, তাহার 
কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, তাহার বন্দী অবস্থায় সে কখনও কোনো বন্ধুর 
অঙ্পন্ধান করে নাই, এবং যখন সে পীড়িত হইয়াছিল তখন কেহই তাহার 
শুশ্রমার জন্য অগ্রসর হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পরে যদিও মৃত্যুসংবাদ 
চারিদিকে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি কেহ্‌ তাহার পরিত্যক্ত জিনিসের 
দাবী করে নাই। 

মেরীর জীবনের কার্যাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে একটি নয়, 
কয়েকটি টাইফয়েড জরের প্রাদুর্ভাবের জন্য সে দায়া। ১৯০৬ খুষ্টাব্ের 
আগষ্ট মাসে নিউইয়র্কের অন্তর্গত Oyster Bay নামক নগরের একটি 
১১জন লোকের পরিবারে মেরী রন্ধনকর্রী ছিল। ওঠা আগষ্ট সে 
কাজে যোগদান করে। ২৭শে আগষ্ট প্রথম ব্যক্তি এবং ৩রা 
সেপ্টেম্বর শেষ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়। নূতন রাধুনীর আবির্ভাবের পরে 
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“একই সময়ে সকলে সংক্রামিত হওয়ায় এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান 
আরন্ত হয়। মেরী ইতিমধ্যে চাকুরী ছাড়িরা কোথার বে অন্তর্ধান করে 
তাহাঁর আর সন্ধান পাঁওরা যায় না। 
মেরীর ইতিহাস, দে সাতটি গৃহ্‌স্থের পরিবারে টাইফরেডের বীজ 
সংক্রামিত করিয়াছিল। প্রথম মহামারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
11081900001 নগরে । দ্বিতীয় মহামারী ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর 
নিউইয়র্ক নগরে। তৃতীয় মহামারী ১৯০২ বৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন Maine- 
এর অন্তর্গত 1071017১০00 স্থানে ; এই মহামারীতে পরিবারের ৯ঈজন 
ব্যক্তির মধ্যে ৭জন টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়াছিল। কেবল বাড়ীর কর্তা 
এবং পাচিকা মেরী আক্রান্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কণার টাইফয়েড 
হইয়াছিল সুতরাং তিনি সংক্রমণপ্রবণতা হইতে মুক্ত ছিলেন। 
আর মেরী তে! নিজেই একজন জীবাণুবাহিকা। চতুর্থ মহামারী ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দে ; ১ল| জুন মেরী এক পরিবারে পাচিকার কার্য আরম্ভ করিয়া- 
ছিল এবং সেই পরিবারে রোগের সুত্রপাত হইয়াছিল ৮ই জুন। পঞ্চম 
মহামারী 0১8৮ By নগরীতে । ষষ্ঠ মহামারী নিউইয়র্ক সহরে 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে । সপ্তম মহামারী 102000তে। ১৯০৬ 
খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত মেরী 
Tuxedoতে ছিল এবং তাহার আগমনের ১৪ দিন পরেই রোগ 
আরম্ভ হয়। 
শেষে যখন তাহাকে পরীক্ষা করিতে উপস্থিত করা হইল তখন সে 
কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিল, তাহার মল- 
মূত্র পরীক্ষা করিতে* দিল না। সে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল যে 
তাহার কখনও টাইফয়েড হয় নাই। সে এত বাঁধা দিয়াছিল 
যে অবশেষে পুলিসের সহায়তায় অতিকষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া 
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হাসপাতালে আবদ্ধ রাখা হয়। অনন্তর জীবাণুতত্বাগারে মেরীর 
মল পরীক্ষা করিয়া! টাইফয়েড জীবাণু ধরা পড়িল। ১৯০৭ খুষ্টাবের ২০শে 
মার্চ হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে তিন দিন মল পরীক্ষা করা 
হইয়াছিল। সামান্য কয়েকবার মাত্র মলে জীবাণু পাওয়া মায় «নাই, 
অধিকাংশ সময়েই ছিল । 

মেরীর পরবর্তী জীবনের ঘটনা যদিও চিকিৎসাশান্ত্রের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় নহে তথাপি স্বভাবতঃ কৌতুহলোদ্ীপক | গ্রেপ্তারের দুই 
বৎসর পরে মেরী তাহার মুক্তির জন্য উচ্চ আদালতে এই বলিয়া আবেদন 
করিল যে তাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখা হইয়াছে । জাতির 
বিভীষিকাস্বরূপ মেরীর মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আদালত অস্বীকার 
করেন। প্রায় তিন বৎসর পরে স্বাস্থ্যবিভাগ তাহাকে এই সর্তে মুক্তি 
দিলেন যে তাঁহাকে রদ্ধন-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইবে, সে অন্যের খাদ্য 
হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে না, অল্তান্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
হইবে এবং তিন মান অন্তর স্থাস্থ্যবিভাগে খবর প্রেরণ করিতে হইবে । 
তাহাকে মুক্তি দেওয়ার এক কারণ এই বে, তাহার অন্ত হইতে টাইফয়েড 
জীবাণু দূর করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তাহার পিত্রথলি 
অপসারিত করিতে দিতে সে সম্মতও হয় নাই। মুক্তির পরে সে সমস্ত 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল এবং স্থানে স্থানে নাম পরিবর্তন 
করিয়া পুনরায় রন্ধনকার্ষে ব্যাপৃত হইল ৷ এইভাবে দে নিউইয়র্কে প্রায় 
৫ বৎসর কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতপারে ভ্রমণ করিয়া! বেড়ায় এবং এই কালের মধ্যে 
বহু লোককে সংক্রামিত করে। ২০জন লোক টাইফয়েডে আক্রান্ত হইলে 
তাহাকে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 
North Broter দ্বীপে প্রেরণ করা হয় । এই স্থানে সে ২৩ বৎসর পর্যন্ত 
বাজবন্দী হিসাবে বাস করিয়াছিল । ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় একদিন 
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প্রাতঃকালে সে সন্যাস রোগে আক্রান্ত হয় এবং ৬ বৎসর পরে ১৯৩৮ 
খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার শবব্যবচ্জছেদ 
করা হয় নাই। মৃত্যু সার্টিফিকেটে উল্লেখ আছে, মৃত ব্যক্তি ২৪ বৎসর 
পর্যন্ত টাইফয়েডের জীবাণু বহন করিয়া বেড়াইর়াছিল। শবান্ুগমন 
ও আন্ত্েষ্িক্রিয়ার যোগদান করিবার মত তাহার কোনে বন্ধুবান্ধব 
ছিল না। 


সেরিোস্পাইনাল মেনিঞ্জাইটীস্‌ 


সেরিত্রো-স্পাইনাল মেনিষ্জাইটাদ্‌ রোগে সংক্রমণগ্রবণ ব্যক্তিদিগের 
সংখ্যান্ঈপাতে জীবাণুবাহকদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। মহামারীর 
ঠিক অব্যবহিত পুর্বে বাইকদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। দেই 
জন্যই জনতা হইতে মহামারীর প্রসারলাভ সহজ হয়। বস্তুতঃ, জনতা! 
মহামারী বিস্তারের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য হয়। গত মহাযুদ্ধে সৈন্ত 
বিভাগে দেখা গিয়াছে থে স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ২৪ জন সৈনিক 
জীবাগুবাহকের কার্য করে। মহামারীর ঠিক পূর্বে এই সংখ্যা বৰ্ধিত হইয়া 
শতকরা ২০৩০ হয়। মহামারীর সময় বাহকদিগের সংখ্যা বৰ্ধিত হইয়া 
শতকরা প্রায় ৯* হয়। সৈন্যদল সংখ্যায় যত বর্ধিত হয় বাহকসংখ্যাও 
তদনুপাতে বৃদ্ধি পাঁয়। 

স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন সংস্পর্শজাত মেনিষ্জাইটাস্‌ 
জীবাণুবাহক এক পক্ষ কালের মধ্যেই জীবাণুযুক্ত হয়, কিন্ত এক একজনের 
নাসিকা বা গলমধ্যে জীবাণু বসবাস করে, ফলে সেই ব্যক্তি 


বহু মাস এমন কি বহু বৎসর পর্যন্ত এ জীবাণুবাহক রূপে বিদ্যমান 
থাকে। 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৩৭ 


সৃতিক জ্বর 


স্থতিকা জর উৎপাদক স্টেপটোককাস্‌ জীবাণু ছুই প্রকারে রোগিণীকে 
সংক্রামিত করে, অভ্যন্তরাগত এবং বহিরাঁগত। রোগিণীর দেহের 
কোনো স্থান ( যেমন জননেন্দ্রিয় ) হইতে কিংবা নিজের সর্দি হইতে, কিংবা 
সম্পূর্ণ বাহির হইতে (যেমন চিকিৎসক, ধাত্রী, শুশ্রযাকারিণী প্রভৃতি) 
জীবাণু সংক্রামিত হয়। সুতরাং রোগিণীর সংখ্যা ও রোগের গুরুত্ব 
হিসাবে সংক্রমণের উদ্ভব বাহির কিম্বা ভিতর হইতে, ততগ্রতি 
বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্তক। ইহারা প্রত্যেকের নাসিকা ও গলার 
মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করে। কোন্‌ জাতীয় স্ট্রটোকঙ্কাম্‌ হইতে 
স্থতিকা অরের উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে রোগিণীর 
চিকিৎসক ও শুশ্ধাকারিণীদের প্রত্যেকেরই নাসিকা এবং গলদেশ হইতে 
জীবাণু পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত রোগোৎপাদক জীবাণুর সহিত ওঁ জীবাণুর 
সাদৃগ্ আছে কিনা। 


এমিবিক প্রবাহিক! (আমাশয়) 


এককোষবিশিষ্ট প্রাণী এমিবা (7. 1151015%৩8) জীবাণু মলের 
সহিত নির্গত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হইতে থাকে এবং সাধারণতঃ 
প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে মারা যার। প্রমাণিত হইয়াছে যে যদিও এই 
জীবাণু তীব্র বিষসম্পন্ন ও অন্তরের প্রভূত ক্ষতিদাধন করে, এমনকি রোগীর 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটার তথাপি রোগীর দেহের বাহিরে অন্য লোকের কোনোই 
ক্ষতিগাধন করিতে পারে না। স্ৃতরাং যখন কোনো ব্যক্তির খাগ্ঠ ওর জীবাণু 
দ্বারা দুষিত হয় তখন প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে এই সকল জীবাণু রোগ 
সংক্রামিত করিতে পারে না। সুতরাং এমিবা জীবাণু তীব্র বিষসম্পন্ন 


৩৮ আমাদের অনৃশ্ঠ শক্ত 


বটে কিন্ত সংক্রমণবিহীন॥ পঞ্চমবাহিনী অবস্থায় ইহার! সিস্ট, (০১3৮) 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কীটাণু ডিন্বগুলি (০১৪) জীবাণুবাহকের শরীরে 
কোনো বিরুতি উৎপাদন করিতে পারে না কিন্তু অন্যের পক্ষে সংক্রমণতা 
জন্মায়। ইহাদের আকৃতি এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন । বাহিরের 


আবহাওয়া ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য ডিম্বগুলির দেহের চতুর্দিকে ' 


আবরণ থাকে এবং বীচিবার জন্য উহাদের দেহের মধ্যে খাদ্য ও অন্তান্ত 
পোষণোপযোগী পদার্থ সঞ্চিত থাকে। 


অদৃষ্ঠ শত্রুর আক্রমণ-ফল 
ক্ষত 


পতনের ফলে শরীরের কোনো স্থানের চর্ম থেঁৎলাইয়া গেলে প্র স্থানে 
টিচার আয়োডিন্‌ প্রয়োগ করিলে যদিও হয়ত সামান্ত বেদনা, উত্তাপ, 
আরক্কিমতা, স্কীতি এমনকি সামান্য অরও হইতে পারে, কিন্ত ছুই এক 
দিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া থাকে । কিন্ত আয়োডিন্‌ 
প্রয়োগ না করিলে বা! ওঁ স্থানে ময়লা জমিলে অবিলম্বে পুঁজ উৎপন্ন 
হইবে, আরোগ্যলাভে কষ্ট পাইতে হইবে, এমনকি ধনুষ্কার প্রভৃতি 
গুরুতর উপসর্গও দেখা দিতে পারে। কোনো স্থান পচিয়া গেলে 
(59798) সেই স্থানে পুঁজোৎপত্তি হয়। বালকেরাও জানে যে 
আয়োডিন পচননিবারক (১৪৫০০) কার্য করে এবং পু'জ জন্মিতে 
দেয় না। কিন্তু কি প্রকারে পু'জ উৎপন্ন হয় গত শতাব্দী পর্যন্ত সে সম্বন্ধে 
মানুষের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেদনা, উত্তাপ, আরক্তিমতা৷ এবং 
স্ফীতি প্রভৃতি প্রদাহের. নিদর্শন প্রাচীন হিন্দু এবং গ্রীকদিগের সময় 
হইতেও জানা ছিল। বস্তুতঃ সেলসাপ (01808) নির্দেশ দেন বেদনা 
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(০০৮), উত্তাপ (০০1০), আরক্তিমতা (৮৫০০) এবং স্কীতি (tumor) 
প্রদাহের এই চারিটি প্রধান লক্ষণ, এবং এই মত দেই সময় হইতে আজ 
পর্যন্ত চলিয়া আদিতেছে । ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গ্রাস্গো নগরে লিষ্টার 
নামক একজন তরুণ অন্ত্রচিকিৎদক লক্ষ্য করেন যে সামান্য 
অস্থিভঙ্গ ( simple fracture ) প্রায় বিনা কষ্টে আরোগ্য হয়, অন্ততঃ 
মাংসপেশীর কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা আসে, কিন্তু উপসর্গজনিত 
অস্থিভঙ্গে (compound fracture) অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় 
ভগ্নাস্থি চর্ম বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে__ সেই সকল 
অবস্থায় প্রায়ই পু'জ হয় ও তাহা বহুদিন পর্যন্ত বি্ুমান থাকে, এবং 
অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু 
ঘটে । কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া তিনি তীহার শ্বশুর তদানীন্তন স্বনামধন্য 
আন্্রচিকিৎসক সাইমের (9১৫) নিকট ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন। 
এই জাতীয় রোগীর ক্ষতে পু'জ উৎপাদন করিয়া প্রকৃতি রোগ আরোগ্য 
করিতে চেষ্টা করে। কাজেই এই প্রকার পূজকে প্লীঘনীয় পভ” 
(laudable Dus) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই শ্লাঘনীয় পু'জ 
উৎপাদন সত্বেও যদি রোগী মৃত্যুুখে পতিত হয় তাহা হইলে উহা 
কাহারও দোষ নহে, রোগীরই দুর্ভাগা । লিষ্টার তাঁহার ছাত্রজীবনে 
এই শিক্ষাই পাইয়াছিলেন এবং তাহার ছাত্রদিগকেও তিনি এই শিক্ষাই 
দিয়াছিলেন। - 

সেই সময় পারী নগরীতে লুই পাস্তর (40715 Paste৷?) এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। পাস্তর অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন না, এমনকি সাধারণ 
চিকিৎসাব্যবসায়ীও ছিলেন না, তিনি একজন  রাধায়নিক ৷ 
পাস্তর সেই প্রবন্ধে ঘোষণা করেন যে, যে জিনিসের প্রভাবে শর্করা-দ্রব 
গাজিয়া যায় (fe৷৷e॥t৭ti১০৷) তাহা বাতাসের মধ্যে নিহিত আছে। 


৪০ - আমাদের অদৃশ্য শক্র 


বাস্তবিক ইহা একটি নিছক রাসায়নিক সংবাদ। কিন্তু এই ঘোষণার 
ফলে লিষ্টারের মনে এই চিন্তা জন্মিল যে, সাধারণ অস্থিভঙ্গে চর্ম 
ভেদ করিয়া অস্থি বাতাসের সংস্পর্শে আসে না, কিন্তু উপসর্গজনিত 
অস্থিভঙ্গে তাহা মাংস চর্ম প্রভৃতি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে 
এৎ বাতাসের সংস্পর্শে আসে, অতএব বাযুতে এমন কোনো জিনিস 
আছে যাহা উপদর্গজনিত অস্থিভঙ্গের ক্ষতে প্রবেশ করিয়া পু'জ উৎপাদন 
করে। এইভাবে লিষ্টার পচন-নিবারক অন্ত্রবিদ্যার (antiseptic 
98৩5) জন্ম দিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচার মঞ্চে রোগীর চতুলাৰ্শ্বে 
বাযুমধযস্থ অদপ্ঠ শত্রুর ধ্বংসদাধনের মানসে লিষ্টার জলমিশ্রিত কার্বলিক 
এসিড ছড়াইয়া দেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে রবার্ট কথ্‌ (Robert 
1০07) বলেন যে staphylococcus এবং streptococcus নামক 
জীবাণুই ক্ষতে পুঁজ সংক্রমণের কারণ। সংক্রামক জীবাণু ধ্বংসের অন্তান্ত 
উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে লিষ্টার বারুমধ্যস্থ জীবাণুধবংসকারী কার্বলিক 
এসিড প্রেক্ষণপ্রণালী ধীরে বীরে ত্যাগ করিলেন এবং অন্ত্রাদি, স্পঞ্জ, 
বন্ধনী স্থত্র (ligature), ক্ষতবন্ধনী (dressings) এবং প্রত্যেক জিনিস 
যাহা ক্ষতের সংস্পর্শে আসিত সেই সমন্তই জলে ফোটাইয়] 
লইয়া ব্যবহার করিবার অভ্যাস করিলেন। আক্ত্রোপচারের 
পর্বে তিনি পরিক্কার বহির্বাস পরিধান করিয়া হস্তাদি উত্তগরূপে 
সংক্রমণ-প্রতিবেধক: দ্রব্যে : ধৌত * -করিতেন। তাহার সহচরেরাও 
এবছিধ প্রণালী অবলম্বন করিতেন। তৎকালীন হাসপাতালের 
ক্ষতবন্ধন জন্য পরিচ্ছদাঁদি (dressings) গৃহস্থঘরের গৃহিণীদিগের 
নিকট হইতে সংগৃহীত হইত। তাহারা ব্যবহার্য পুরাতন জীর্ণবন্ত 
রোগীদিগের জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতেন এবং সেই সকল 
বস্তুও অধিকাংশ সময় ধৌত না করিয়াই ব্যবহার করা হইত। 


আমাদের অদৃশ্য শক্র ০8১ 


লিষ্টারের এই নূতন প্রণালী অবলম্বনে অভূতপূর্ব ফল দেখা গেল। 
বিপর্প, সেপ্টিসিমির়া, গ্যাতগ্রীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ যাহা সেই 
কালের হাসপাতালে উন্মুক্ত ক্ষতের নিত্য নৈমিত্তিক উপসর্গ ছিল সেই 
সকল রোগ সম্পূর্ণ বিদুরিত হ্ইয়াছিল। লিষ্টারকে পচননিবারক 
অক্ত্রবিদ্যার (aseptic 507015) জনক আখ্যা দেওয়া হয়। লিষ্টারবাদ 
“এক হিদাবে পাস্তরবাদের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের 
২৭শে ডিসেম্বর ফরাসী গণতন্ত্র প্রেসিভে্টের মারফতে পাস্তর সপ্ততিতম 
জন্মবাধিকীতে তাহাকে সন্মান জ্ঞাপন করেন, এবং সেই সভায় লণ্ডন 
এবং এডিনবরার রাজকীয় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে লিষ্টার কৃতজ্ঞতা 
ও সম্মান প্রদর্শন উদ্দেস্তে পাস্তরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করেন। 

আমরা পুজ (১4৪), পচন (5655), পচন-নিবারক (antiseptic) 
এবং অপচনীয় (5658) শব্দদকল উল্লেখ করিয়াছি। পু'জ একপ্রকার 
ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ, ইহার উপাদান তরল এবং জীর্ণ তন্তু, লসিকা 
(57010) এবং মুত বা অপক্ৃষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। প্রদাহিত তন্তুর 
উপরে জীবাণুর কার্যের ফলে এবং অপকৃষ্ট খেত রক্তকণিকা হইতে উৎপর 
ferment দ্বারা পরিপাকের ফলে পুঁজ উৎপন্ন হয় । পু*জ যে কেবল জীবিত 
জীবাণুর কার্ষের ফল তাহা নহে, মৃত জীবাণু, টাগিন তৈল বা! অন্ত কোনো 
উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করাইয়াও পু'জ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 
সুতরাং জীবাশুবলিত পু'জও সম্ভব। যখন কোনো ক্ষত পুঁজ- 
উৎপাদনকারী জীবাগুদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্ষতমধ্যে জীবাণু, 
সকল বর্ধিত হইতে থাকে তখন সেই জাতীয় ক্ষতকে জীবাণুবিষাক্ত ক্ষত 
বলে। যে পদার্থ দ্বার রোগ-উৎপাদক জীবাণু সকল বিনষ্ট হয় সেই 
পদার্থকে পচননিবারক পদার্থ (65০১০) বলে। বিষাক্ত জীবাণু 
হইতে মুক্ত অবস্থাকে অপচনীয় (507519) অবস্থা বলে। 


৪২ আমাদের অদৃশ্য শক্ত 


পচননিবারক গুষধ টিংচার আয়োডিন প্রয়োগের ফলে পতনজনিত 
যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যস্থ জীবাণুসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়া ক্ষতকে 
জীবাণুর প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং পু'জ উৎপাদনে বাধা স্থষ্টি 
করে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান প্রদাহিত হওয়া এবং সেইস্থানে বেদনা, 
উত্তাপ, আরক্তিমতা, স্কীতি, জর এবং সঞ্চালনশক্তিলোপ প্রভৃতি 
লঙ্গণসকল বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। যদি ক্ষতে জীবাণুনাশক 
আয়োডিন অথবা পচননিবারক অন্ত উষধ প্রয়োগ করা না হয় তাহা 
হইলে পু'জ-উৎপাদক জীবাণুসকল পু*জ জন্মাইবে এবং রোগ-উৎপাদক 
অন্টান্ত জীবাণু-সকল, যথা ধনুষ্টংকার-উৎপাদক জীবাণু বিদ্যমান থাকিলে 
ধনুষ্টংকার রোগ জন্মাইবে। 


স্ফোটক বা ব্রণ ( Furuncle ) 


সম্ভৱতঃ ইহাই মানুষের জীবাণুঘটিত সবাপেক্ষা সাধারণ -রোগ। 
Staphylococcus নামক এক প্রকার বর্তুলাকার জীবাণু কর্তৃক এই 
রোগ উৎপন্ন হয়। এই জীবাণু বহুদিন পর্যন্ত ধূলি, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে। অপরিদ্ধার চর্ম ইহার প্রিয় বাসস্থান । 
এই জীবাণু লোমকুপের মধ্য দিয়া অথবা অপরিষ্ষার নখ দ্বারা চুলকাইলে 
বা পরিচ্ছদাদির ঘর্ষণে কোনো স্থানে ক্ষত হইলে চর্সের মধ্যে প্রবেশ করে। 
লোমকুপের ছিদ্র, ময়লা বা শুদ্ধ চর্ম দ্বারা আবদ্ধ হইলে সেই স্থানে 
জীবাণুর বাসের সুবিধা হয় বিশেষতঃ যখন স্বেদনির্গমন অত্যধিক 
হয়। লোমকুপে জীবাণু প্রচুর খাগ্, রস ও উত্তাপ, অন্ধকার প্রন্থৃতি 
পোষণোপযোগী সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যখন কতক বংশবৃদ্ধি হয় তথন 
জীবাণুগুলি উত্তেজনা! সৃষ্টি করে, ফলে সেই স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং 
যে পর্যন্ত লোমকুপের নিযে, সামান্ত পরিমাণ পুঁজ ঘনীভূত না হয়, সে পৰ্যন্ত 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৪৩ 


লোমকুপের চতুপ্পার্খে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে পুঁজ 
অল্লাধিক স্থানে বিস্তৃত হইয়া স্কীতি উৎপাদন করে এবং লোমকৃপ আবদ্ধ 
থাকার জন্য পু'জ বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং প্রদাহিত স্থানে 
আভ্যন্তরিক চাপ বুদ্ধি পাওয়া বশতঃ সংজ্ঞাবহ ধমনী ( sensory nerve ) 
প্রারিত হইয়া বেদনা স্থষ্টি করে। পুঁজের পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই অনুপাতে আভ্যান্তরিক চাপও বুদ্ধি পায়, ফলে পুঁজ চর্মের 
উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া ফোড়া পাকিয়া উঠে এবং পরিশেষে বিদীর্ণ 
হইয়া পু'জ নিঃস্যত হ্য়। শ্ফোটক জন্মিবার সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্থান 
লোমকুপ, বিশেষতঃ যখন চর্ম শুদ্ধ বা লোমকুপের ছিদ্রসকল ময়লায় 
আবদ্ধ থাকে অথবা চর্ম বিদীর্ণ হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরগ্গার অভাবই এই 
রোগোৎ্পত্তির প্রধান কারণ । 

এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না৷ যে, যখন ফোড়া পাকে ৰা পাঁকিবার 
উপক্রম হয় তখন প্রায়ই অপরিষ্কার আঙ্গুল অথবা নখের অগ্রভাগ কিদা 
রুমাল দ্বারা পেষণ করিয়া উহ! হইতে পুঁজ বাহির করিয়া দিবার প্রবৃত্তি 
মানুষের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলে সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে 
গারে।  প্রদাহিক রদ সঞ্চিত থাকার জন্য ক্ফোটকের চতুপার্শস্থ তন্ত 
অনেকটা শ্রথ থাকে এবং উহা! চাপিলে নিকটবর্তী তন্তু, রক্ত এবং 
লসিকানাঁলীর মধ্যে জীবাণু সজোরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ফলে 
জীবাণু সর্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া সর্বব্যাপী সংক্রমণ উৎপন্ন করিতে পারে। 
স্বভাবতঃ নিবিষ ও অনাক্রমক staphylococcus জীবাণু এইভাবে 
আক্রমণশীল জীবাণুর স্তায় কার্য করিতে সক্ষম হয়। চর্সের স্বাভাবিক 
প্রতিরোধ করিবার যে প্রবল ক্ষমতা আছে, প্রদাহ জন্য তাহা নষ্ট হয়। 

জীবাণু সংক্রমণে যে ্ফোটক সাধারণ একট লোমকুপে উৎপন্ন হয়, 
হঠকারিতার সহিত হস্তক্ষেপ না করিলে তাহা মৃদু প্রক্কতিরই থাকে ॥ কিন্ত 


88 আমাদের অদৃশ্য শক্ত 


একই সময়ে বহু লোমকুপে ক্ফোটক জন্মিলে কার্বাঙ্লল ( curbuncle ) 
স্থষ্টি হয় এবং তীব্র বিষ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। 


বিসর্গ ( Erysipelas ) 


বিসর্প রোগে চর্সে অতি সত্বর প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ট্রেপটো- 
ক্কাস নামক বতুলাকার তীব্র বিষসম্পন ও আক্রমণাত্মক জীবাণু 
এই রোগ স্থষ্ট করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই তীব্র বিষসম্পন্ন 
জীবাণু, প্রায়ই বহুদিন পর্যন্ত নির্দোষভাবে গলমধ্যে ও শ্বাসনালীর 
উতধ্ব দেশে অবস্থান করে। কিন্ত বখনই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কালে 


ইহাদের সমাবেশ হয়, তখনই ইহারা তীব্র বিষাক্ততার পরিচয় দিতে 
বিলম্ব করে না। 


সূতিকা জর 

সন্তান প্রসবের সময় প্রস্থতিদিগের যে জর হয় তাহা Strepto- 
০০৫15 জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এই জরকে স্থতিকা 
অর ( puerperal fever) বলা হয়। অনেক সময় ধাত্রী বা 
চিকিৎসকের দোষে প্রস্থতির জীবন বিপন্ন হয়। প্রসবের পরে গর্ভফুল 
বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে জবাঘুতত্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকে তথন 
জীবাণুর আক্রমণের পক্ষে এ ক্ষত বিশেষ সাহাব্য করে। এই ক্ষতিগ্রস্ত 
তন্তু ধ্ে্পটোকক্কাদ জীবাণুর উপযুক্ত স্থান। ধাত্রী অথবা চিকিৎসক যদি 
সর্দি অথবা গলপ্রদাহ রোগগ্রস্ত হন এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রসব কার্যে রত হন তাহা 


হইলে জীবাণু প্রদবপথে সংক্রামিত হয়। একটি ওঁতিহাগিক ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 


বিট 


টিসি রিটিটিটি লরি টিসি শু 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৪৫ 
সেমেলভাইস (5emmel৮৫০i5) নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন 
হাঙ্গেরীবাসী যুবক প্রফেপার ক্লাইনের (03101) অধীনে থাকিয়া প্রথম 
প্রন্থতিবিভাগ পরিচালনা করিতেন। দ্বিতীয় প্রস্থতিবিভাগের কার্য 
ধাত্রী সেবিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত হইত। একবার তাহার 
বিভাগে স্থতিক! জরে মৃত্যুর হার বুদ্ধি পাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ 
অনুসন্ধানের জন্ত ছাত্রদিগের সহিত শত শত মৃতদেহ পরীক্ষা করেন কিন্তু 
স্থতিকাজরে মৃত্যুর কারণ এবং দ্বিতীয় প্রস্থতিবিভাগের অল্প মৃত্যুর কারণ 
কোনোটাই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। 
এই সময়ে তাহার বন্ধু প্ররুতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক কোলেচকা। 
03০10150112) মারা যান। শবব্যবচ্ছেদের সময় একজন ছাত্রের 
অসাবধাঁনতা বশতঃ ছুরিকার আঘাতে তাহার হস্ত ক্ষত হয়, ফলে রক্ত 
বিষাক্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। রোগ লক্ষণের সাদৃ দেখিয়া সেমেল- 
ভাইসের মনে প্রশ্ন উদিত হইল, স্থৃতিকা জর কি রক্ত-বিষাক্ততা হইতে 
উৎপন্ন হয়? মৃতদেহের বিষ ছাত্রের ছুরির আঘাতে উৎপন্ন ক্ষতের 
মধ্য দিয়া কোলেচকার শরীরের রক্ত বিষাক্ত করিয়াছিল। সন্তান 
প্রসবের সময় প্রস্থতির প্রদবপথে বিরাট ক্ষত উৎপন্ন হয়। তিনি চিন্তা 
করিয়া দেখিলেন এই ক্ষতস্থান দুষিত করিবার মত মৃতদেহের 
বিষ তিনিই এবং তাঁহার ছাত্রগণ শবব্যবচ্ছেদাগার হইতে 
বহন করিয়া লইয়া যান। দ্বিতীয় প্রস্থতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
ধাত্রী এবং সেবিকারা শবব্যবচ্ছেদ করিতেন না। তথায় মৃত্যু 
সংখ্যাও কম হইত। এই তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া তিনি আরও লক্ষ্য 
করিলেন যে যাহাদিগের প্রপবদ্ারের অভ্যন্তর প্রদেশ বহুবার চিকিৎসক 
এবং ছাত্রদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় তাহাদের মৃত্যুসংখ্যাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরবর্তা শবব্যবচ্ছেদের পরে তিনি সাবান দ্বারা, পরে 


৪৬ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


ক্লোরিন মিশ্রিত জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ হস্ত ধৌত করিলেন এবং যে 
পর্যন্ত মৃতদেহের গন্ধ সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত না হইল সে পর্যন্ত তিনি নানা 
ভাবে হস্ত পৌত করিয়া পরে প্রসব কার্য সম্পন্ন করিলেন। ক্লোরিন 
দ্বারা ধৌত প্রণালী মে মাসের শেষভাগে আরন্ত কর! হয়। স্থতিক| জরে 
মৃত্যুসংখ্যা এপ্রিল মাসে শতকরা ১৮ জন ছিল। জুন মাসে ২ জন এবং 
জুলাই মাসে ১ জন মাত্র হইয়াছিল। পরবর্তী কালে তিনি আবিষ্কার 
করিলেন যে কেবল মৃতদেহের বিষই মৃত্যুর কারণ নয়, পচা ক্ষত 
হইতে উৎপন্ন বিষ এবং ওঁ বিষ-সংক্রামিত অস্ত্রোপচারের ঘন্ত্রাদিও মৃত্যুর 
জন্য দায়ী। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং পরিচ্ছদাদি বিশেষ ভাবে ক্লোরিন 
মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া ব্যবহার করাতে মৃত্যুর হার সর্বনিযনস্তরে 
আদিয়াছিল। মৃতদেহের বিষে স্থতিকা জরের উৎপত্তি ও বিশেষভাবে 
ক্লোরিন ব্যবহারে মৃত্যুসংখ্যার হাস এই তথ্য সেমেলভাইস কর্তৃক 
আবিদ্লুত হইবার ১৮ বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট লিষ্টার 
সর্বপ্রথম পচননিবারক প্রণালী অবলম্বন করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন । 
ইহারই ৫ দিন পরে অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট অস্ত্রোপচারের 
সময় সেমেলভাইসের হস্তের কোন স্থান কাটিয়া যায় এবং তাহার ফলে 
রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যাহাকে সেমেলভাইন পচা 


দেহের দূষিত পদার্থ (putrid animal matter) বলিতেন তাহাকেই 
আধুনিক জীবাণুতত্ববিদেরা haemolytic streptococcus বলেন । 
এই জীবাণু হইতেই স্ুতিকা! জর জন্মে। . 


সদি 


আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক জীবাণু ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি 
হওয়া সত্বেও অতি সাধারণ সর্দি রোগের (common cold) কারণ সম্বন্ধে 


_ আমাদের অদৃশ্য শক্র ৪৭ 


এখনও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। ইনফ্রুরেঞ্জার স্তায় 
সাধারণ সর্দি-উৎপাদক জীবাণুও অতি-আণুবীক্ষণিক জীবাণু 
( ultramicroscopic Virus )। এই রোগে নাসিকা, গলদেশ ও 
শ্বাসনালীর উধ্বাংশের প্রদাহ প্রভৃতি ইনফ্ুয়েঞ্জার লক্ষণ সকল দেখা যায়। 
সর্দি এত সাধারণ ও পরিচিত রোগ বে চিকিৎসায় বা চিকিৎসা ব্যতিরেকে 
ইহা ২।৩ দিনের মধ্যেই তিরোহিত হয়। প্রকৃত চিকিৎসার অভাব 
বশতঃ ইহার সুদূরপ্রসারী অনিষ্টের পরিমাণ আমরা সম্যক্রূপে ধারণা 
করিতে পারি না। সর্দি উপেক্ষা করিলে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হইতে পারে। 
ইহাতে রোগী শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না। সিনেমা গৃহে, ট্রাম 
গাড়ীতে, বিগ্ভালয়ে, সভা সমিতি ইত্যাদি জনপূর্ণ স্থানে রোগীর হাচি 
কাশির সহিত অসংখ্য তীব্র বিষাক্ত জীবাণু সকল জনতার মধ্যে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে এবং অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হয়। 


নিউমোনিয়া 


একটি সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি । সাধারণতঃ ছুই প্রকার জীবাণু হইতে 
নিউমোনিয়া রোগ জন্মে। এক প্রকার ডিম্বাকৃতি একত্রে অবস্থিত 
জীবাণুযুগল নিউমোকক্কাস (0১98019909003) নামক জীবাণু প্রকৃত 
নিউমোনিয়া উৎপাদন করে। আরও এক প্রকার জীবাণু নিউমোনিয়া 
বা তত্মদূশ লক্ষণাবলী উৎপাদন করে, তাহাকেও নিউমোনিয়া 
আখ্যা দেওয়। হয়। নিউমৌকক্কাসজনিত নিউমোনিয়াকেই সাধারণতঃ 
নিউমোনিয়া নামে অভিহিত করা হয়। 

অন্ত প্রকার জীবাণু হইতে যে সকল নিউমোনিয়া হয়, তাহাদিগকে 
ওঁ রোগ উৎপাদক জীবাণু অনুদারে অভিহিত করা হয়, যেমন যগ্মাজীবাগু- 
জনিত নিউমোনিয়া, ইনফুয়েপ্রাজনিত নিউমোনিয়া, প্লেগজীবাগুজনিত 


৪৮ আমাদের অনৃশ্ঠ শক্র 


নিউমোনিয়া ইত্যাদি । নিউমোনিয়ার জীবাণু (Pneumococcus) 
বিদ্যমান থাকিলেই যে নিউমোনিয়া স্থষ্টি করে তাহা নহে, কোনো অনিষ্ট, 
না করিয়া তাহারা গলমধ্যে অবস্থান করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে 
অন্ততঃ শতকরা ২০ জন সুস্থ ব্যক্তির মুখ ও গলমধ্যে নিউমোনিয়া জীবাণু 
বসবাস করে। আমরা নিউমোনিয়া জীবাণুজাত নিউমোনিয়া সম্বন্ধে 
আলোচন! করিব । 

তরুণ নিউমোনিয়ায় ফুসফুসের সমস্ত পিওটি (০০) আক্রান্ত হয়। 
অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি হুসহুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং অগ্ ফুদফুসের' 
কতক অংশ আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। নিউমোনিয়া! 
সেপটিপিমিয়া জাতীয় রোগ । ইহাতে রক্তে অসংখ্য জীবাণু এবং প্রবল 
বিষাক্ততা বিদ্যমান থাকে । নিউমোনিয়া রোগীর নিকট হইতে সরাসরি 
ভাবে অশ্যলোকের দেহে জীবাণু সংক্রামিত হওয়া সম্ভব কিন্তু তাহা সাধারণ 
ঘটনা নহে। জীবাণুবাহী ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় অন্য লোকের সংক্রমণের 
কারণ হয়, তাহার কফ প্রভৃতি পদার্থ হইতে জীবাণু অগ্যের শরীরে প্রবেশ 
করে। নিউমোনিয়া শিশু, বৃদ্ধ ও মন্বপারীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক । 


বন্সম। 


এই রোগ ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে । যক্মাজীবাণু 
(00100920600 tuberculosis) এক প্রকার দণ্ডাকৃতি উদ্ভিদ- 
জাতীয় জীবাণু। ইহা এত সুক্ষ যে হাজার গুণ বর্ধিত করিলে ইহাকে 
একটি তুল কণার মত দেখায়। এই জীবাণু মানবজাতির অগ্যতম প্রধান 
শক্রু। যন্মারোগে মানুষের মৃত্যুহার সকল মৃত্যু সংখ্যার সাত ভাগের এক 
ভাগ। অন্যান্য রোগে মৃত লোকদিগের মধ্যেও শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জনের 
ভিতরে যন্মারোগের অস্তিত্ব দেখা যায়। পশু জগতেও ইহার বিস্তৃতি দেখা 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৪৯ 


যায়। বন্য জন্তু অপেক্ষা গৃহপালিত জন্তই অধিক আক্রান্ত হয় । সমস্ত 
যুগেই ইহার অস্তিত্ব ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভন্ত যাহারা পৃথিবীতে 
১০ কোটি বৎসর পূর্বে ছিল তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মধ্যেও যক্ষা 
রোগের চিহ্ন দেখা গ্রিয়াছে। যন্মাজীবাণুর প্রতিকূল আবহাওয়া 
প্রতিরোধের প্রবল শক্তি আছে, এবং অনুকুল অবস্থায় বহু 
বৎসর পর্যন্ত ইহা মানবদেহের বাহিরে উগ্র অবস্থার জীবিত থাকিতে সক্ষম 
হয়। রোগীর কাশের সহিত বে শ্রেস্া, নির্গত হয় তাহা হইতেই 
যঙ্সাজীবাণু অন্ত লোকের ফুসফুসে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ 
রোগীর টাটকা গ্রেশ্না হইতে, কিবা শুক শ্রেপ্া যখন ধূলিতে পরিণত হয় 
তখন শ্বাসের সহিত ধূলি মিশ্রিত যপ্মাজীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
যন্মাজীবাণু মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুরা য্মাক্রান্ত হয়। শিশুদের 
গ্রীবাগ্রন্থি, অস্থি এবং সন্ধি সকল বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় । 


আল্লিক সংক্রামক ব্যাধি 
দেহমধ্যে মহাআোত ( অন্নবহনালী ) জীবাণু সংক্রমণের, একটি 
বিরাট আধার। পানীয় জলের মধ্য দিয়া অনেক জীবাণু শরীরে প্রবেশ 
করিবার স্থযোগ পায়। এই আন্ত্রিক রোগ উৎপাদনকারী প্রায় সকল 
জীবাণুই জল দ্বারা বাভিত হয় ( water-borne ) | এই শ্রেণীর ব্যাধির 
মধ্যে আমরা তিনটি রোগের আলোচনা করিব, বিস্চিকা ( কলের! ), 
আমাশয় ( dyY5০৷০৮) ) এবং আত্ত্রিক জর (টাইফয়েড )। 


বিসূচিক। 
বিস্ণুচিকা জীবাণু ক্ষুদ্র বক্রদপ্ডাক্ৃতি। উহার দূষিত খান্ব, 
জল ও ছুগ্ের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সাধারণতঃ মল 
Sled 


৫০ আমাদের অদৃশ্য শক্র 

মূত্রাদি হস্ত দ্বার! স্পৃষ্ট হইয়া কিম্বা মক্ষিকী দ্বারা বাহিত হইয়া খাদ্য ও 
পানীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে দুষিত করে। পাকস্থলীতে প্রবেশ 
করিলে সেই স্থানস্থ অন্্ধর্মাবলর্বী পাচক রস জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত 
করিতে পারে। পরিপাক গ্রণালীর সময়ে বহু জীবাণু বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি 
কোনো কারণে অগ্রস কম নিঃস্থত হয় কিন্ব প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া, উহার অন্ত্ব হ্রাস পাঁয়, অথবা যদি উপবাদের সময় জীবাণু 
পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা হইলে উহাঁরা বিনা, বাধায় পাকস্থলী 
হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্ষারধর্মী রসের সহিত মিশ্রিত হয় 
ও অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিস্চিকা জীবাণুর আক্রমণের পরিধি খুব 
সীমাবদ্ধ। জীবাণুগুলি প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে, কখনও 
রক্তমধ্যে প্রবেশ করে না। অন্ত্রের প্রথম অংশ হইতে পিত্ত নালীর মধ্য 
দিয়| পিত্রথলিতে উপস্থিত হয় সুতরাং প্রায়ই পিত্তখলি জীবাণুতে পূর্ণ 
থাকে। জীবাণু এবং উহীর বিষ অন্তকে উত্তেজিত করিয়া প্রচুর মলাদি 
উৎপন্ন করে এবং এ মলের সহিত অন্্রগাত্রস্থ বিমুক্ত কোষসকল খণ্ড খণ্ড 
আকারে বিছ্ধমান থাকে । পিত্ত নিঃসরণ স্থগিত হয় বলিয়া মলের রং 
সাদা জলের মত দেখায় । অতি সত্বর দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল 
নষ্ট হয়, ফলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি, মাংসপেশীর আক্ষেপ, 
প্রস্রাব বন্ধ, হিমাঙ্গ অবস্থা, মূত্র এবং রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয় । এ সমস্তই 
প্রবল বিষাক্ততার লক্ষণ ॥ 


প্রবাহিক। (আমাশয় ) 
বিস্চিকার প্যায় প্রবাহিকা রোগও জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয় । প্রবাহিকা 
জীবাণু ছুই প্রকার, কতকগুলি উদ্ভিজ্জ (ব্যাসিলারি ) এবং 
কতকগুলি জঙ্গম জাতীয় (এমিবিক)। উদ্ভিজ্জ জীবাণু দগ্ডারুতি ৷ 
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জঙ্গম জীবাণুর নাম এমিবা। ইহা এককোষবিশিষ্ট আদিম 
প্রাণীবিশেষ। উভয় জাতীয় জীবাণুই খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অন্তরে 
প্রবেশ করে। ডউদ্ভিচ্জ প্রবাহিকা জীবাণু অনাক্রমণশীল কিন্তু তীব্র 
বিবসম্পন্ন | 


আন্তরিক জ্বর 


আগ্রিক জর ( টাইফয়েড ) উৎপাদনকারী টাইফয়েড জীবাণু একাধারে 
প্রবল আক্রণমশীল এবং তীব্র বিষসম্পন্ন। সাধারণতঃ কোনো! পশ্ত 
বিস্থচিকা, প্রধাহিকা বা আস্তিকজরে আক্রান্ত হয় না। টাইফয়েড বা 
বিস্চিকা জাবাধু পশুদেহে প্রবেশ করাইলেও আন্্িকজ্বর বা বিস্চিকার 
মত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, যদিও বিশের প্রভাবে পশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে । 

সাধারণতঃ বিস্চিকার প্যায় টাইফয়েড জীবাণুও খাগ্য বা পানীয় দ্রব্যের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। কোন রোগবশতঃ কিস্া 
প্রচুর জল পানের ফলে পাকস্থলীর অন্ন রসের পরিমাণ যখন কম হয় 
তখন জীবাণু পাকস্থলীর মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে । দূষিত জল, দুগ্ধ 
এবং খাগ্চপামগ্রী হইতে জীবাণু সংক্রামিত হইয়া রোগ স্থষ্ট করে। 
ক্ষারধর্মীবলন্বী পিত্তের সংস্পর্শে অন্ত্রের মধ্যে জীবাণুগুলি বর্ধিত হয়। 
জীবাণুগুলি Peyer’s patches অথবা solitary folliclesএর মধ্য দিয়া 
লসিকা গ্রন্থি, মেসিণ্টি,ক গ্রন্থি ও প্লীহার মধ্যে প্রবেশ করে। রোগের 
গুপ্তাবস্থায় এই কার্য সংঘটিত হয় এবং শিরঃশূল, অন্ুস্থতা প্রভৃতি 
উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। অতিশয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে জীবাণুগুলি 
্রীহা ও লনিকা নালী হইতে বহির্গত হইয়া রক্তপ্রবাহে উপনীত হয়। 
রক্তস্রোত জীবাগুগুলিকে সমস্ত অন্থাদির নিকটে বহন করিয়া লইয়া যায় 
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এবং জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অথবা তৃতীয় সপ্তাহের প্রারস্তে জীবাণুগুলি 
মলমূত্রের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়। বহু সংখ্যক জীবাণু 
রক্তপ্রবাহের মধ্যে যে বিষ নিঃস্থত করে, তাহা হইতেই লক্ষণসকল 
প্রকাশ পায়। 

পরীক্ষা করিরা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রায় সকল রোগীরই 
জরের প্রথম সপ্তাহে রক্ত হইতে, পরবর্তী সময়ে মল হইতে এবং তারও 
পরবর্তী সময়ে মূত্র হইতে টাইফয়েড জীবাণু পৃথক্‌ করা৷ যাইতে পারে। 
টাইফয়েড জরে প্রবল বিঝাক্ততা একটি বিশিষ্ট লক্গণ।  উপসর্গনকল 
বিভিন্ন প্রকারের ও সাংঘাতিক হয়। 

তুলনামূলক ভাবে দেখিলে বিস্চিকার আক্রমণ হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং 
ইহার বিস্তৃতি ও পরিণতি অতি দ্রুত। যদি রোগের অগ্রগতিতে বাধা 
পড়ে তাহা হইলে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। অন্তপক্ষে আস্তিক 
জরের গুপ্তাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং রোগ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত 
অত্যন্ত জটিলতাপুর্ণ। রোগের অগ্রগতি মৃদু অথচ দৃঢ় এবং আরোগ্য- 
লাভও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে হইতে থাকে । 

আন্তিক জীবাণুজনিত রোগপকল বর্ণন! প্রসঙ্গে স্বাভাবিক অন্নবহনাঁলী 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের অন্নবহনালী 
অনবরত জীবাণুতে পূর্ণ থাকে । এই জীবাণু আমাদের জন্মগ্রহণের 
কিছুদিন পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাঁকে। বস্তুতঃ মনুত্যের 
মলের দর্ববমেত ওজনের অর্ধেকেরও বেশি কেবলমাত্র জীবাণুতে পূর্ণ । 
এই সকল জীবাণুর মধ্যে অধিকাংশই ব্যাসিলাস কোলাই (3 601) 
নামক জীবাণ। বিস্থচিকা, আস্তিক জর প্রভৃতি রোগ-উৎপাদক জীবাণুর 
সংখ্যা বিঃ কোলাইর অনুপাতে অতি নগণ্য, কিন্তু যেমন জনাকীর্ণ শহরে 
কয়েকটি অপরাধীই প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে সেইরূপ এই স্বল্প 
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সংখ্যক রোগ-উৎপাদক জীবাণু দেহের ক্ষতি এমন কি মানবের মৃত্যুদাধন 
ঘটাইতে সক্ষম । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে অন্ত্রমধ্যে স্বভাবতঃ বর্তমান বিঃ কোঁলাই 
জীবাণু কি রোগ উৎপাদন করে? কোনো কোনো সময়ে ইহারা রোগ 
উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহারা আমারিগের খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের 
বিশেষ সহায়ক । আমাদিগের উদ্ভিদজাত াঘ্াদ্রব্যের মধ্যে প্রচুর 
€৫llul০5০ আছে যাহা থাকার জন্য পাচক রদ খাগ্ের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
অনেক সময় অপমর্থ হয়। অন্তরমধ্যস্থ জীবাণু এ ০0]0193০কে পরিপাক 
করিয়া আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করে । 


ম্যালেরিয়া 

ম্যালেরিয়। জীবাণু এক প্রকার জঙ্গম জীবাণু । ইহা আণুবীক্ষণিক 
এক-কোধ-বিশিষ্ট প্রাণীবিশেষ। ইতিপূর্বে যত প্রকার জীবাণুর বিষয় 
বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা সকলেই রোগীদেহে কিন্বা জীবাণুবাহকের 
দেহে বর্তমান থাকে এবং আক্রমণ করিবার পুর্বে দেহের বাহিরে কোথাও, 
অবস্থান করে। অনেক সময় সুযোগের অপেক্ষায় তাহাদিগকে মানব- 
দেহের বাহিরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে হয় । পক্ষান্তরে ম্যলেরিয়া- 
জীবাণু জীবদেহের বাহিরে সুহূর্তমাত্র অবস্থান করিতে অসমর্থ 
তাহাদিগকে হর মানবের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে কিম্বা মশকীর 
দেহে থাকিতে হয়। এই উভয় আশ্রয়ে তাহারা বংশবৃদ্ধি করে। 
এক মানব হইতে অন্ত মানবে কিন্বা এক মশকী হইতে অন্ত 
মশকীতে যাইবার সাণর্থ্যও তাহাদের নাই । মশকী হইতে মানব এবং 
মানব হইতে মশকীই তাহাদের পরিভ্রমণের পথ । মশকী হইতে মানবে 
যাইতে ন! প্ারিলে মশকীর স্বল্প জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও 


৫৪ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 
ধংসগ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য প্রকৃতি মশকীকেই ইহার অন্যতর বাহনরূপে 
ব্যবহার ক্রিয়াছে। বলা আবশ্যক, মশক কখনও রক্তপান করে না, 
ইহার! উদ্ভিজ্জভোজী ; মশকী প্রধানত: উদ্ভিজ্জভোজী হইলেও রক্ত 
তাহাদের অতি প্রিয়, বিশেষতঃ ডিম্ব প্রদব করার পূর্বে | কৰি 
বলিয়াছেন__ 

বুড়ো বুড়ী ছুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকতো, 

বুড়ো ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত ৷ 

ম্যালেরিয়া ইটালীয় ভাষায় ৷! ৪৩, অর্থাৎ দূষিত বাতাস হইতে 
উৎপন্ন । জলাজমির দূষিত বাতাস হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি 
ইহাই সে দেশের লোকের ধারণা ছিল। বদিও মশকশাবকের 
জন্মস্থান জলাভূমি, তথাপি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এখনও অনেক শিক্ষিত 
লোকের ধারণাও অদ্ভুত দেখা যা । অনেকে বলেন-_ম্যালেরিয়াহুষ্ট গ্রামে 
গিয়াছিলাম বটে কিন্তু পুষ্করিণীতে ল্লান বা তাহার জল পান করি 
নাই, নকল কার্ধের জন্য নলকুপের জল ব্যবহার করিয়াছি। এতদ্বারা তাহারা 
ইহাই বুঝাইতে চান যে ও সকল স্থানের জলই দুষিত, এ জল ব্যবহার 
করিলেই ম্যালেরিয়। হয় । জল মশকশিশুর জন্মস্থান মাত্র, এবং একমাত্র 
মশকীই যে রোগী হইতে অন্ত সুস্থ দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করিয়া 
লইয়া যায়, এই জ্ঞান অনেক শিক্ষিত লোকেরও নাই। 

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লাভেরান্‌ (149৮৮) মানুষের রক্তে সর্বপ্রথম 
ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন । ইহার ১৭ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রোলাগু রস্‌ ( Roland 7১০১৪) দেপান যে মশকী 
রোগী হইতে হুসথ ব্যক্তিতে এই জীবাণু, বহন করিয়া লইয়া যায়। এই 
আবিষ্কার পানাম! খালের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তর 


আনয়ন করিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মিসর দেশে 


সর... ০০০০০ 


নি রেস 


পর পৃষ্ঠায় চিত্র ব্যাথা! দ্রষ্টব্য । 


১০০০ গুণ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। 


চিত্রব্যাখ্যা 


(১) পুঁজ মধান্থ staphylococcus নামক জীবাণু ক্ষুদ্র কণাদলের মত একত্রে স্থানে 
স্থানে রহিয়াছে। বৃহদাকার শ্বেতকণিকার ( leucocyte) জীবকোব ও তাহার মধ্যবস্তু 
(81008) দেখা যাইতেছে। ইহারাই আমাদের অদৃগ্য শক্রর বিরুদ্ধে সৈনিকের কাজ 
করে। মধ্যে একটি সৈনিক চারটি staphylococcus এস করিয়াছে দেখা যাইতেছে। 


(২) পুঁজ মধাস্থ 37017100002 কণার সারি। এই জীবাণু সাধারণতঃ মালার 
আকারে বর্তমান থাকে। 


(৩) যন্মারোগীর কফমধাগ্থ দণ্ডাকৃতি যগ্মাজীবাণু। পাঁচটি ভীবকোষও দেখা 
যাইতেছে। 


(৪) দণ্ডাকৃতি টাইফয়েড জীবাণু (বিশুদ্ধ আবাদ হইতে) । 


(৫) মলমধাস্থ বক্রুদণ্ডাকৃতি বিস্থচিকাজীবাণু, দেখিতে কমার (,) ম্যায়। পাচটি 
অন্তরগাত্রের কোষ দেখ। যাইতেছে । 


(৬) রক্তমধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণু। ক্ষুদ্র গোলাকার শৃন্ঠগর্ভ চক্রগুলি লোহিত 
রক্তকণিকা। দক্ষিণে একটি জীবকোষ। বাকী চারটি ম্যালেরিয়া জীবাণু । 
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রবার্ট কখ্‌ কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিস্ৃচিকা জীবাণু আবিষ্কারের পর এ দেশে 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে শেষ বারের মত বিস্থচিকা মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। ইহার পর ৪৩ বৎসরে সমগ্র মিসর দেশে বা ইওরোপে বিস্থচিকা 
রোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাল! দেশ! ম্যালেরিয়া ও 
বিস্থচিকা সমানভাবে এই দেশকে যুগযুগান্তর ধংসের পথে লইয়া 
যাইতেছে । 


জীবাণুর বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণ ও বিষাক্ততার ফলে যে সকল 
বিভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা নির্দেশ করিবার ভন্ জীবাণুগুলিকে চারি 
শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতেছে। 

১। অনাক্রমক ও বিষবিহীন জীবাণু যেমন অন্ননালী ও 
স্বাসনালীতে স্বভাবতঃ যে সকল জীবাণু থাকে। ইহার! প্রায়ই কোনো রোগ 
জন্মায় ন|। সচরাচর ইহাদের আক্রমণের কোনো শক্তি নাই এবং 
স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো বিষ উৎপাদন করে না। উহাদিগের মধ্যে 
কতকগুলি, যেমন 73. ০011, কোনো ক্ষতি করা দূরে থাকুক আমাদের 
খাদ্যাদির অতি প্রয়োজনীয় পরিপাক কার্যে সহায়তা করে । 


২। আনাক্রমক কিন্তু বিষাক্ত জীবাণু যেমন স্টেফাইলো- 
কককাস, যম! জীবাণু, বিহুচিকা জীবাণু, প্রবাহিকা জীবাণু প্রভৃতি। সাধারণতঃ 
স্টেফাইলোককাস ক্ফোটক জন্মায় এবং এ ক্ষোটক হইতে বিষ শোষিত 
হইয়া জর, শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে পারে।. কিন্তু ক্ফোটকন্থ 
জীবাণু অন্ত স্থান আক্রমণ করে না কিছা রক্তেও প্রবেশ করে না। ইহারা 
নিজ স্থানে থাকিয়াই বিষ উৎপাদন করে এবং ও বিষ রক্তে ও শরীরের অন্ত 
স্থানে গমন করে । যক্ষা জীবাণুও অনুরূপ অবস্থার স্থষ্ট করে। বিচ্চিক। 
এবং প্রবাহিকা রোগে জীবাণুগুলি যথাক্রমে ক্ষুদ্রাপ্পে এবং বৃহদক্রে 
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অবস্থান করে। ইহারা কখনও রক্ত বা গভীরতর তন্ধতে প্রবেশ করে না 
কিন্তু প্রবল বিষাক্ততা উৎপাদন করে এবং প্রায়ই সাংঘাতিক অবস্থার 
সৃষ্টি করে। 


৩। আক্রমণকারী কিন্তু নির্বিব জীবাথু_ Anthrax জীবাণু 
anthrax রোগ জন্মায় | সাধারণতঃ এই রোগে চর্ম আক্রান্ত হয় এবং 
জীবাণু রক্তে প্রবেশ করিয়া অতি শীঘ্র এমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তাহাদিগের 
সংখ্যাধিক্যই ঘকল অস্ত্রের বিকলতা৷ নাধন করে । সংখ্যাধিক্যের তুলনায় 
বিষ-উৎপাদন অতি সামান্ত ৷ 


২! একাধারে আক্রমণকারী ও বিষাক্ত জীবাণু বথা 
স্টেপ্টোককান, নিউমোককাস এবং টাইফয়েড জীবাণু। বিসর্প, স্থৃতিকা- 
অর, অথবা. অস্ত্রোপচারকালীন উৎপন্ন ক্ষত হইতে রক্তবিষাক্ততা! প্রভৃতি 
অবস্থায় স্টরেপ্টোকক্কাদ জীবাণুর আক্রমণ ও বিষাক্ততার কল সঙ্দ্ধে পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে। নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড জীবাণু রোগের প্রথম 
লক্ষণ বিকাশ হইবার পূর্বেই রক্তে বিগ্বমান থাকে এবং এ জীবাণু হইতে 
উৎপন্ন বিষই রোগের কারণ । 


জীবাণু সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু ঝবিদের ধারণা! 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে গেভেনহক (Leeuweenhock) ১৬৭৫ খৃষ্টাবে 
জঙ্গম জীবাণু (১7০:০%0) এবং ১৬৮৭ থুষ্টাবে স্থাবর জীবাণু (bacterin) 
আবিষ্কার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জীবাণুই যে রোগের কারণ তাহা আবিষ্কৃত 
হয়। জীবাণুযাত্রেই এত স্চ্গ যে অণুবীক্ষণ যন্তৰ ব্যতীত তাহা দৃষ্টি- 
গোচর নহে, সেই হেতু মনে কর! যাইতে পারে বে ১৮৪৫ খুষ্টাবের পুর্বে 
অর্থাৎ আজ হইতে ১০০ বৎসরের পূর্বে কোনও দেশে রোগ-জীবাণুর অস্তিত্ব 


ই. 


নি 


৬ 
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সহ্বন্ধে কাহারও জ্ঞান থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আর্য খবিগণের 
জীবাণু সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হর 

সুশ্ৰুত ব্রণরক্ষ। প্রনঙ্গে বলেন ( স্থ-হু-১৯৷২০ )- মহাবীর্ষসম্পন্ন হিংসা- 
প্রিয় রক্ষোগণ ও মহাদেবের অনুগরগণ রোগীর রক্ত মাংস ও লোম 
আক্রমণ করে।. দেই কারণে প্রাণরক্ষার জন্য ব্রণ রোগী সর্বদা লোম নখ 
কর্তন ও বিশুদ্ধ বন্্ পরিধান দ্বারা পবিত্র থাকিবে । রক্ষঃ বা রাক্ষ 
বলিতে গেলে আমাদের একটি প্রকাণ্কার জঙ্ বলিয়া বোধ হয়ঃ কিন্ত 
বিশালকার জীব কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মধ্যে প্রবেশ করে? সুতরাং মনে 
হয় যে ব্রণরাক্ষদ ও মহাদেবের অন্ুচরগণই জীবাণু ৷ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার আরু্বেদীয় প্রণালী বর্তমান যুগের 
স্বাস্থ্যতব্রের অন্ুরূপ। সুশ্রুত আরও বলেন, মহাবীর্যবান্‌ রক্ষোগণ 
রক্তমাংসপ্রিরত্ব হেতু শোণিত লোভে ব্রণিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়। 
রক্তমাংসই যদি তাহাদের অতি প্রিয় হয় এবং তাহারা যখন মহাবীর্যবান্‌, 
তখন সামান্য ব্রণমধ্যন্থ গুঁজরক্তে বিশেষ লোলুপ কেন হইবে? বর্তমান 
বিজ্ঞান মতে পচনপ্রাপ্ত রক্তমাংসই জীবাখুবুদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র (oulture 
medium), সৃতরাৎ জীবাণুরূগী রক্ষোগণের ব্রণমধ্যন্থ রক্তমাংসই অধিক 
প্রিয়। এ 

অগর্ববেদে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রক্ষঃ পিশাচের কথা বলা হইয়াছে । অদৃগ্য 
রক্ষঃ পিশাচ কিরূপ? এই জীব অদৃশ্য হইবে কিরূপে ? অথর্ববেদোক্ত 
ও আয়ু্বেদ্যেক্ত রঙ্গঃ পিশাচ ও ক্রিমি বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবাণু 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এক্ষণে আযূর্বেদাদি শাস্ত্রে (রোগ-উৎপাদনকারী রাক্ষণাদির যে সকল 
বর্ণনা আছে তাহাদের সহিত বর্তমান জীবাণুশান্ত্রের কোনে! সন্বন্ধ 


আছে কিনা তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে । 


৬০ আমাদের অদৃশ্য শক্র 


তক্মন্__তল্পন অথর্ববেদোক্ত দৈত্যবিশেষ। ইহা জররোগের মৃতরূপ 
এবং মহাবীর্ধবান্‌। তক্মনকে তাঁপজনক অর্থাৎ জররূপী, অগ্রিরূপী 
কল্পনা করা হইয়াছে। তল্সন বর্ণনার তাহাকে গীতরূপ বিরাম 
জর» এক দিন পর পর, ছুই দিন পর পর এবং 
নমস্কার করা হইয়াছে_( অথর্ববেদ ১1২৫/৪ ; ৫২২1২১৬১১৩১ 
অ২০)। আরও লক্ষণের মধ্যে শীর্ষশোঁক (মস্তকে পীড়া), পৃষ্ঠমায়া 
(পৃষ্ঠে বেদনা), কম্প, জালা, তাপ ইত্যাদি সর্বশরীরের গীড়া- 
দায়ক জররপে নমস্কার করা হইয়াছে ( অথর্ববেদ_-১৷২৫৷১-৪ ; 
৫1২২1৭,১০১১২,১৩ ; ৭1১১৬'১ ; ১৯/৩৯১০) | 
পাঙ্ুরোগজনক হিনাবে তাহাকে হরিতন্ত দেব ও বরুণের পুত্ররূপে 
নমস্কার করা: হইয়াছে ( অথর্ববেদ--১/২২৪) ১২৫২-৩ ইত্যাদি )। 
শরৎকাল, গ্রীগ্মকাল, বর্ষাকাল ইত্যাদি খতু ভেদে তল্সনের প্রাবল্য 


শ্বন্ধেও অনেক বর্ণনা পাওয়া বায় (অথব বেদ-_-৭।১১৬।২ ; 
2৯৩৪১০, ৩৯1১০) 


তৃতীয়ক অর রূপে 


হরিদর্ণকারক 


শালা) 


অথ্ববেদে জরনূপী তল্সন-দৈত্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে 
তাহা বওমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যালেরির। জর । 


অথর্ববেদোক্ত তল্সনের বর্তমান নাম ম্যালেরিয়া জীবাণু বলা যাইতে 
পারে । অথর্ববেদোক্ত ক ও হরিমান দৈত্য তন্মনের নামান্তর ( অথৰ্ববেদ 
১২৫1২-৩, ১২২1৪, ৫1২২২, ৬২০1৩, ৯1৮৯, ৯১৩1৯, ১৯1৪৪।২)। 


কর্কটা__যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে 


বর্ণিত কর্কটী রাক্ষদীর বর্ণনা ও 
কাৰ্যকলাপ লক্ষ্য ক 


রিলে বিস্তচিকার আধুনিক জীবাণুশান্তর ও মহামারী 
তব্বের (1208৩7110৫১): সহিত যথেষ্ট সাদৃণ্ড দৃষ্ট হয়। উৎপত্তি 
প্রকরণে ৬৮ সর্গঃ হইতে ৮৪ সর্বং পর্যন্ত ১৭ অধ্যায়ে মহধি বশিষ্ঠ 


আমাদের অদৃশ্য শক্র ৬১ 


বিস্থচিকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি শ্লোকের 
পঞ্চানন তর্করত্ব কৃত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল-_ 

হিমগিরির উত্তরে কর্কটী নায়ী এক৷ ভরঙ্করী রাক্ষনী বান করিত। 
ইহার আরও দুইটি নাম বিস্চিকা ও অগ্ঠায়বাধিকা। ইহার বর্ণ 
কজ্জলের গ্যায় এবং কার্যসকলও অতি ভরানক। এ কৃশকায়! রাক্ষসী 
দেখিতে শুষ্ক বিন্ধ্যাটবী সদৃশ ৷ উদর ভরণের উপযুক্ত আহার না৷ পাওয়ার 
এ বিপুলকাঁরা বাঙ্ষদীর জঠরানল সর্বদাই বাড়বানলের স্তার অতৃপ্ত 
থাকিত। একদা রাক্ষদী ক্ষুধার্ত হইয়া চিন্তা করিল, সমুদ্র যেরূপ নদী- 
সকল গ্রাপ করে, আমি যদি সেইরূপ এই জনুদ্বীপস্থ সমস্ত জন্তু এক 
নিঃশ্বাসে গ্রাস করি, তাহা হইলে ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। 
এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্কটা সহস্র বংসর তপন্তা করিলে ভগবান ব্রহ্মা 
কপািত হইয়! তথায় আগমনপুর্বক এইরূপ বর প্রদান করিলেন, 

“ভুমি অতিস্থপ্র মায়া অবলক্বনপূর্বক কুভোজী কুকর্মরত কুদেশবাদী 
ব্যক্তিদিগকে সর্বদা হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয় পরমাণুতুল্য হইয়া 
জীবের শ্বাসপ্রশ্বা অবলম্বনে তাহাদের অপান দেশ হইতে তাহাদের 
হৃদয় পর্যন্ত আক্রমণ করিবে এবং সৃংপদ্ম সন্নিহিত প্লীহা যকৃৎ ও বন্তি- 


শিরাদির গীড়া উৎপাদনপূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। তুমি বাত 
লেখাত্বিকা ( বাত লক্ষণধুক্তা ) বিস্থচিকা ব্যাধি হইয়া গুণব!ন্‌ কিন্বা 
গুণহীন উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে পারিবে ।” 

প্রন ও জলদ 


অনন্তর অদ্রিশিখরসমান! অতি মলিন! নেই রাক্ষণী অ 
রেখার ন্যায় ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল । প্রথমে সেই রাক্ষদী মেঘ- 
সদৃশী, পরে বুক্ষশাখারপিণী, তাহার পর পুরুষপ্রমাণা, তদনন্তর 
হস্তমাত্রাক্ৃতি, তাহার পর মাষশিদ্বীর স্যার, অনন্তর ই? স্টার সদৃশ, 
পরে কৌষের বন্ত্র নীবনোপযোগী ুচীবং প্প হইয়া উঠিল । তখন 


৬২ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


পন্মকিগ্রকের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। শিখরসমাকায়া 
সেই রাক্ষদী ক্রমে সংকল্পকল্লিত ভূধরের প্রায় অণুপ্রমাণ (অতি হুল) 
হইয়া গেল এবং নভোগর্তের স্যায় নীলিমাময়ী ও রাক্ষনী নিঃশব্দভাঁবে 
অদৃগ্ড হুচীময় সুন্ম লিঙ্গ শরীরে সতত অবস্থান করিতে লাগিল। মনো- 
বুত্তিতে প্রতিফলিত বাসনামাত্র সার চিদাভানরূপে ওঁ রাক্ষপীর জীবস্থচী 
সুক্ম দীপকিরণের প্যায় অদৃশ্য ও তীক্ষ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। 
তখন ছুষ্বুদ্ধি দেই রাক্ষপীর জীবস্থচী বিবশাঙ্গ, ক্ষীণ ও স্থল জনগণের 
অন্তরে অতিবিস্চিকা ব্যাধিরূপে এবং ক্ষুদ্র দেহ, সুস্থ ও সুধী জনগণের 
হৃদয়ে অন্তরবিস্থচিকা রূপে প্রবেশ করতঃ মনোরথ পরিতৃপ্ত করিতে 
লাগিল। সে প্রাণীগণের অন্তঃস্থিত ন্মারু পথে, ব্যভিচারাদি দুষ্ট যোনিতে, 
পাংগু পাওুরিত শুফ নদীতে, হস্ত পাদাদি রেখারূপ নদীখাতে, সুপ্ম রোম 
রেখারূপ জীর্ণ তৃণে, সৌভাগ্যলক্ষণহীন অঙ্গে, কাস্তিহীন স্থানে, মক্ষিকা- 
সঙ্কুল ছর্ণন্ধজাত দূষিত প্রদেশে, বিবাঁদি বৃক্ষ বিবজিত অপবিত্র দেশে, 
মৃত নরাদির অস্থিরূপ গ্রস্থিসন্ুল স্থানে, বাত্যাবিকম্পিত প্রদেশে, নির্মল 
আত্মনিষ্ঠ নীহারবৎ পরসন্তাপহারী সাধুগণ কর্তৃক বিবঞ্ভিত স্থানে, অপবিত্র 
বসনধারী অশিষ্ট জনের সঞ্চরণ স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 

মহারামায়ণে বণিত কর্কটাই বিস্চিকা জীবাণু, এবং উহ! আক্রমণের 
বর্ণিত কারণ বর্তমান জীবাণুবিজ্ঞানের মতের সদৃশ । . 

জরের উৎপত্তি সমন্ধে: চরকে উল্লিখিত আছে যে (চ-চি ৩।০-১০) 
দ্ঘযত্তে মহাদেবের ক্রোধাগ্নি হইতে অররূগী বীরভদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল । 
বীরভদ্র মানব এবং অন্ত প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া জর উৎপন্ন করে। 


বর্তমান মতে জর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রধান লক্ষণ । সুতরাং 
বীরভদ্র একালের জর-উৎপাঁদনকারী জীবাণু। 


চন্দ্রদেবের ক্ষমা সম্বন্ধে চরকে ( চ-চি ৮২.) উল্লিখিত আছে যে 


আমাদের অদৃশ্য শত্রু ৬৩ 


দক্ষের ক্রোধ মৃতিমান হইয়া নিঃশ্বাসরূপে চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বক্ষা 
অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছিল। ক্রোধ দক্ষদেহ হইতে নিঃশ্বাসরূপে 
বহির্গত হইয়া চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । বর্তমানে আমরা জানি, 
বঙ্ষা জীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাস পথে দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং এক দেহ হইতে 
অন্ত দেহে সংক্রামিত হয়। যক্ষ জীবাণুকে দক্ষের মূর্তিমান ক্রোধের 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 5 


ব্রণরাক্ষন সম্বন্ধে সুত যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
শুভ বস্পাদি ব্যবহার ও ঘন ঘন শ্বশ্র নখ কর্তন প্রভৃতি ত্রণরাক্ষস প্রতি- 
বেধের ব্যবস্থা বর্তমান যুগে ৪5023151 স্থুশ্রত যাহা ব্রণরাক্ষদ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন তাহা বর্তমান যুগে ্টেপটো বা স্টাকাইলোকককাস 
ইত্যাদি পুঁজ-উতৎ্পাদনকারী ভীবাণু। 


বালগ্রহগণের স্বরূপ সম্বন্ধে সুশ্রুত বর্ণন! করিয়াছেন ( স্থ-উ ২৭1৪) 
যে, নয়টি বালগ্রহ যথা _ স্বন্দগ্রত, স্বন্দাপন্মার, শকুনী, রেবতী, পুতনা, 
অন্ধপুতনা, শীতপুতনা, মুখমন্তিকা ও নেগমেষ বালককে বাহির হইতে 
আক্রমণ করিয়া বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে। ইহারা যে জীবাণুরই প্রতীক 
তাহ! তাহাদের আক্রমণ প্রণালী হইতে জানা যায়। যে সকল গৃহ লক্ষ্মীল্ট 
ও নিঃস্ব, এবং যাহার! বালকের যত্র লয় না নেই গৃহের বালকেরই এই 
সকল গ্রহজনিত (জীবাণুজনিত ) রোগ জন্মে (স্থ উ ৩৭৷৩ )। 


কৃত্যারাক্ষসী_সুশ্বত বলেন, শন্্কর্ম করণান্তর রোগীকে আশ্বস্ত 


করিবে এবং রক্ষোন দ্রব্যের ধূপ দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে, রক্ষোদ্ মন্ত্র দারা 


কৃত্য ও রক্ষো গ্রহের কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে (্-হ-৫১৩)॥ এস্থলে 
টাকাকার ডল্লন কৃত্যার অর্থ করিয়াছেন-_কুপিত মন্ত্র ও কর্ম- 


জনিতা রাক্ষী কৃত্য। নামে অভিহিত। 


৬৪ আমাদের অদৃশ্য শত্রু 


কত্যা যে কেবল শক্্রকর্মের পর এ স্থান দুষিত করে তাহা নহে। 
সুশ্ৰুত বলেন (সু-স্থ ৬১৮). কখনও বা ধাতুপকল ব্যাপন্ন না হইলেও 
কৃত্যা, অভিশাপ, রক্ষঃ, ক্রোধ 'ও অধর্ম দ্বার জনপদ সকল ধংস প্রাপ্ত হয়। 
এতভিন্ন চরক ও সুশ্রুত ভূত, প্রেত, পিশাচ ও বিবিধ রক্ষঃদ্বারা রোগোৎ- 
পত্তির বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন ( চ-স্ক ২০1৩, সু-স্থ ৩১1৩০ )। 

আরুর্বেদাদি শাস্ত্রে ও “সকল রাক্ষপাদি বর্তমান শান্ত্রমতে জীবাণু 
নির্দেশ করে। রাক্ষমাদি রূপক স্বরূপ। রাক্ষপাদি ভিন্ন আমুর্বেদ- 
শাস্ত্রে জীবাণু নত্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দুষ্ট হয়। বক্তজ ক্রিমি 
প্রনঙ্গে চরক বলেন ( চ-বি 91৬ ) রক্তজ ক্রিমি অতি সুক্ষ বৃত্তাকার, পাদ- 
হীন। কেহ বা এত সুক্্ম যে তাহার। চক্ষুর অদৃশ্য । তাঁহাদের প্রভাব 
কেশ, শ্শ্,খলোম ও পঞ্খের উ্ব্ণংশ। ব্রণ গত হইলে হর্ষ, কও, তোঁদ ও 
সংস্পর্শন। অতি প্রবুদ্ধ হইলে ত্বক শির! স্নায়ু মাংস ও তরুণাস্থি ভক্ষণ 
করে। সুশ্রুতের মতেও ( সু-উ-৫৪৷১১) রক্ত ক্রিমিসকল অদৃষ্ঠ | অথর্ব- 
বেদেও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ক্রিমির এবং তাহাদের বীর্ঘ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে 
(অথর্ববেদ-২/৩১।২ ; ২৩২৩ )। বর্তমান বিজ্ঞান মতে রক্তজ ক্রিমির নাম 
স্টেপ্টোকক্গাস, স্ট্যাফাইলোককাপ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । 

পাপ ও গ্রহবৈগ্ুণ্জাত রোগ_সুশ্রুত বলেন মৈথুন, গাব্রসংস্পর্শ, 
নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক আপনে উপবেশন এবং 
রোগীর বন্ধ মাল্য ও অঙ্কুলেপন ব্যবহার, এই সকল কারণে কুষ্ঠ, জর, রাজ- 
যঙ্মা, নেত্রাভিয্যঙ্গ ( চোখ উঠা.) এবং 'উপসগিক রোগসমূহ এক ব্যক্তি 
হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় (স্ু-নি ৫২৬) বর্তমান সংক্রমণ- 
বিজ্ঞান ইহার সমর্থন করে। 

অথর্ববেদে স্র্যরশ্মির জীবাণুনাশক কার্ষের বৰ্ণনাও বিশেষ তাৎপর্য 
পুর্ণ। অথৰ্ববেদ বলেন__ 


আঁমাদের অদৃশ্য শক্ত ' ৬৫ 


উদ্রাদিত্যঃ ক্রিমীন, হন্ত নিম্লোচন্‌ হস্ত রশ্মিভিঃ | ২৩২১ 
অর্থাৎ, আদিত্য উদয় প্রাপ্ত হইলে রশ্বিব্যাপনশীল নিজ কিরণ দ্বারা 
ক্রিমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
উৎস্র্ষো দিব এতি পুরো রক্ষাংসি নিভূর্বন- 
আদিত্য পর্বতেত্যো বিশবদৃষ্টো অদৃষ্টহা ॥ ৬৫৩১ 
অর্থাৎ, সুর্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া উপদ্রবকারী রক্ষঃ পিশাচাদির ধংস 
করে। এমন  উদয়াচল প্রদেশ পর্যন্ত আদিত্য সর্বপ্রাণীর দুষ্ট ও অষ্ট 
রক্ষঃ পিশাচ ধ্বংস করে। 
দৃশ্য এবং অনৃশ্ঠ সকল প্রকার ক্রিমি অর্থাৎ জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা 
যে সূর্য রশ্মির আছে তাহাতে প্রাচীন ও বর্তমান বিজ্ঞান একমত। 
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হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার প্রফুলচন্ত্র রায় 


+ নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমধনাথ সেনগুপ্ত 
-. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রজ্রেন্্কুমীর পাল 
* প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন 


বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীত্রিয়দারঞ্নন রায় 
আযূর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন 


, বঙ্গীয় নাটাশাল! : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবতী 

॥ জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রমাদ রায় চৌধুরী 

, যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা 
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, রায়তের কথ : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী : 

* জমির মালিক : আীঅতুলচন্্র গুপ্ত 

* বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বহু 

* বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন 

. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বন 
, দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্্র ভট্টাচার্য 
. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রম! চৌধুরী 

, যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার 
রসায়নের ব্যবহার: ডক্টর সর্বাপীসহীয় গুহ সরকার 
'* রমনের আবিষ্কার :- ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত 

. ভারতের,বনজ-: শ্রীসতোন্দ্রকুমার বসু 

* ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহীম : রমেশচন্ত দত্ত 
- ধনবিজ্ঞীন : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত 

*  শিল্পকথা। : শ্রীনন্দলীল বসু 

. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : প্রীব্রজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
* মেগাস্থেনীনের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ 

- বেতার : ডক্টর সতীশরপ্জন খীস্তগীর 

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: প্রীবিমলচন্্ সিংহ 
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